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নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলার জন্য । আমরা 
তারই প্রশংসা করি, তার কাছে সাহায্য চাই, তার নিকট ক্ষমা 
প্রার্থনা করি। আল্লাহর নিকট আমরা আমাদের প্রবৃত্তির অনিষ্টতা 
ও আমাদের কর্মসমূহের মন্দ পরিণতি থেকে আশ্রয় কামনা করি। 
আল্লাহ যাকে হেদায়েত দেন, তাকে গোমরাহ করার কেউ নেই। 
আর যাকে গোমরাহ করেন তাকে হেদায়েত দেওয়ার কেউ নেই। 
তিনি একক, তার কোনো শরিক নেই। আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, 
মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল । 
সালাত ও সালাম নাযিল হোক তার উপর, তার পরিবার-পরিজন 
ও তার সাহাবীদের উপর এবং যারা কিয়ামত অবধি এহসানের 
সাথে তাদের অনুসরণ করেন তাদের উপর । 


জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান বস্তু হল সময়। সময় কারো 
জন্য অপেক্ষা করে না। সময়ের সমুদ্র খুব দ্রুত বয়ে যায়। 
কোথাও থেমে যায়না কিংবা কারও অপেক্ষা করে না। এটি 
সময়ের মেহেরবানী যে, সে অনবরত চলতে থাকে এবং 
আমাদেরকে জীবনের দুঃখ-দুর্দশা ও মুসিবত সহ্য করার উপযোগী 
করে তুলে। সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সে যে সময়কে কাজে লাগাতে 
পারে। আবহমান সময় মনের দুঃখের উৎকৃষ্ট উপশম ৷ যদি সময় 
থেমে যায় তাহলে মনে হয় পৃথিবীতে মানুষ বেঁচে থাকা অসম্ভব 
হবে। আর প্রত্যেক মানুষ দুঃখের স্বরূপ ও বিষগ্রতার ভাস্কর্য মনে 
হ্বে। 


আমরা যারা হাদিস অধ্যয়ন করি, পড়ি বা লিখি তারা, 
জন্য রহমত, পাপীদের জন্য আল্লাহর অনুমতিক্ৰমে 
শাফা'আতকারী এবং সত্য পথের প্রদর্শক মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুবারক নাম মুখ দিয়ে বার বার উচ্চারণ 
করে থাকি। সত্যবাদী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের 
এক সাথী উবাই ইবনু কা‘ব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে কতই না সত্য 
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কথা বলেছেন যে, হে কা'ব! যদি তুমি তোমার সম্পূর্ণ সময় 
আমার উপর দরূদ পড়ার জন্য ব্যয় করে দাও তাহলে তোমার 
দুনিয়া ও আখিরাতের দুশ্চিন্তা ও দুঃখের জন্য তা যথেষ্ট হবে।' 


আল্লাহ তা'আলা কুরআনুল কারীমে স্বীয় কালাম সম্পর্কে বলেন, 
[tt cla 8 © Hs SIH SLR BY 


“হে মুহাম্মদ! আপনি বলে দিন। ঈমানদারদের জন্য এই কুরআন 
হিদায়েত ও শিফা”।* 


এই একই কথা নির্দ্বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের হাদীসের ব্যাপারেও বলা যেতে পারে যে, 
ঈমানদারদের জন্য তা হল হিদায়েত ও শিফা। আল্লাহর নবীর 
উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ তো আল্লাহ নিজেই দিয়েছেন সুতরাং, 
নবীর উপর দরূদ পড়ার অর্থই আল্লাহর আদেশের বাস্তবায়ন ও 
হুকুম পালন করা। আর নিঃসন্দেহে বলা যায় আল্লাহর আদেশ 
নিষেধ মানা ও তার বাস্তবায়নই হল হিদায়েত। আল্লাহর কুরআন 


' তিরমিযী: ২৪৫৭। 
* সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৪৪ 


হাদিসও মানব জাতির জন্য শিফা। এ বিষয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য 
ঘটনা রয়েছে যেমন- 


বাগদাদ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে: যখন তিনি অসুস্থ হয়ে 
পড়তেন তখন বলতেন: আমাকে হাদিস পড়ে শুনাও কেননা তাতে 
রয়েছে শিফা। পাক ভারত উপমহাদেশে শাহ ওয়ালী উল্লাহ 
রাহিমাহুল্লাহ এর পরিবারের ধর্মীয় অবদানের কথা কার অজানা?। 
খেদমতের যা সৌভাগ্য আমি অর্জন করেছি তা সব একমাত্র দরদ 
শরীফের বরকতেই করেছি। 

আল্লামা সাখাবী রাহিমাহুল্লাহ ‘আল কাউলুল বদী’ গ্রন্থে 
অনেক মুহাদ্দিসের স্বপ্ন বর্ণনা করেছেন। যার দ্বারা প্রতিয়মান হয়, 
তাদের সবাইকে শুধুমাত্র এ কারণেই ক্ষমা করা হয়েছে যে তাঁরা 
হাদিস লেখার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নামের সাথে সাথে দরূদ পড়তেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার গুরুত্ব ও 
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ফযীলত যে কত অপরিসীম তা আমরা চিন্তাই করতে পারি না। 
আমরা বিভিন্নভাবে আমাদের সময়কে অপচয় করে থাকি । যদি 
আমরা সময়কে অপচয় করে আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়তে 
থাকি, তা আমাদের একদিন কাজে লাগবে। 


এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের অভাব খুবই প্রকট। তবে 
এটি যেমনটা চিন্তনীয় বিষয় তার চেয়েও অধিক দুশ্চিন্তার বিষয় 
হল, আমাদের অজ্ঞতার কারণে আমাদের সমাজে দরূদের নামে 
বিভিন্ন ধরনের কু-সংস্কার, বিদ'আত, বানোয়াট ও উদ্ভট কথা- 
বার্তার প্রচলন। অনেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি অতি ভক্তি প্রদর্শন করে এবং তাকে 
অধিক সম্মান দেখাতে গিয়ে তার সম্পর্কে এমন উদ্ভট কথা-বার্তা 
বলে থাকে, যা তার জন্য কখনোই প্রযোজ্য নয়। তিনি যে 
একজন আল্লাহর সৃষ্টি বা মাখলুক তাকে সে মর্যাদায় না রেখে 
অতি উৎসাহী কিছু লোক তাকে আল্লাহর মর্যাদায় পৌঁছে দেন। 
ফলে দেখা যায়, দরূদের নামে রাসূল সম্পর্কে এমন কিছু কথা 
রাসূলের শানে বলা হয়ে থাকে যা যথারীতি শির্কের পর্যায়ে পৌঁছে 
যায়। এ জন্য দরূদ শরীফ সম্পর্কে কুরআন ও সূন্নাহের সঠিক ও 
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বিশুদ্ধ দিক নির্দেশনা কি তা জানা থাকা খুবই জরুরী। এ 
বইটিতে দরূদ পড়ার ফযিলত, গুরুত্ব, দরূদ পাঠের নিয়ম ও 
দরূদের শব্দসমূহ কি তা কুরআন ও হাদিসের আলোকে 
আলোচনা করা হয়েছে। 


রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কবরের জীবন 


এখানে একটি বিষয় জেনে থাকা খুবই জরুরী যে, রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর তার জীবন সম্পর্কে 
বিভিন্ন ধরনের কথা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। মূলত তার জীবন 
সম্পর্কে অস্পষ্টতা থাকার কারণ হল, এ সম্পর্কে হাদিস ও 
কুরআনে আসা নির্দেশনা সম্পর্কে সু-স্পষ্ট জ্ঞান না থাকা এবং এ 
বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা হাদিস কুরআনে উল্লেখ না করা। তবে এ 
ক্ষেত্রে হাদিসে বা কুরআনে যতটুকু বর্ণনা পাওয়া যায়, তার উপর 
ঈমান আনা ও বিশ্বাস করাই একজন মুমিনের কাজ। সহীহ 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
নিজের কবর থেকে সালাম দাতার উত্তর দিয়ে থাকেন। কবরে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শোনা এবং উত্তর প্রদান 
কিভাবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন । এ ব্যাপারে এ কথা স্মরণ 
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রাখা দরকার যে, ইহজীবন হিসেবে যেভাবে অন্য মানুষের উপর 
মৃত্যু আসে সেভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপরও মৃত্যু এসেছে। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ‘মৃত্যু শব্দটি ব্যবহার করা 
হয়েছে৷ আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, 

[YA © SE Bb ES g 5H) 
হে মুহাম্মদ! আপনিও মৃত্যু বরণ করবেন এবং তারাও (কাফের- 
মুশরিকরাও) মৃত্যু বরণ করবে”।* সুরা আলে ইমরানে আল্লাহ 
তা'আলা আরও বলেছেন, 
cls do SHOE Lach IMO Hate CCU 
I aes SEM FE SSE AS EE CAS sh 25 itl 

Dit ols JG SA 

আর মুহাম্মদ রাসূল ছাড়া আর কিছু নয়, তাঁর আগেও 

অনেক রাসূল চলে গেছেন। তা হলে কি তিনি যদি মারা যান 
কিংবা নিহত হন, তবে তোমরা পশ্চাদপসরণ করবে? বস্তুত: কেউ 


3 
সূরা ঝুমার, আয়াত: ৩০ 


যদি পশ্চাদপসরণ করে, তবে তাতে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি হবে 
না। আর যারা কৃতজ্ঞ আল্লাহ তাদের ছাওয়াব দান করবেন” ।* 
সূরা আশ্বিয়াতে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন, 
{© SASS Es ALT BLS 3 3 es Gy 
[rt :ss) 

‘আপনার পূর্বেও আমি কোনো মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। 
সুতরাং আপনার মৃত্যু হলে তারা কি চিরজীবী হবে?? 
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর আবু বকর 
রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন: 

EL SUS SBS a5 SE Sn 
‘তোমাদের মধ্যে যে কেউ মুহাম্মদের ইবাদত করত তারা যেন 
জেনে রাখে, তিনি মারা গেছেন ।*€ 


* আলে ইমরান: ১৪৪ 
* সুরা আম্বিয়া: ৩৪ 
‘ বুখারি, হাদিস: ৩৪৬৭ 
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কাজেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মৃত্যুর পর 
তাকে গোসল দেওয়া হয়েছে, কাফন পরানো হয়েছে, জানাযার 
সালাত আদায় করা হয়েছে এবং কয়েক মন মাটির নীচে কবরে 
দাফন করা হয়েছে। সুতরাং, এটা একেবারেই নিঃসন্দেহ বলা যায় 
যে, ইহকালীন জীবন হিসেবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম মারা গেছেন। তবে তাঁর বরযখী জীবন, সকল নবী- 
রাসূল, শহীদ, অলি এবং নেককার লোকদের চেয়ে অনেক অনেক 
পরিপূর্ণ । বরযখী জীবন সম্পর্কে জেনে রাখা উচিত, এই জীবনটি 
মৃত্যুর পূর্বে পৃথিবীর জীবনের মতও নয় এবং কিয়ামতের পরের 
জীবনের মতও নয়। আসলে সেই জীবনের বাস্তবতা কি? তা 
আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না৷ তাই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে 
স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, 


SAE NLS IEE CHD fe SHE A155 V5) 
[ot 5 ANG 


ll 


“আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাঁদের মৃত বলও না। বরং 
তারা জীবিত কিন্তু তোমরা তা বুঝ না”।” যেহেতু আল্লাহ তাআলা 
বরযখী জীবন সম্পর্কে অকাট্যভাবে ঘোষণা করে দিলেন যে, 
বরযখী জীবনের ধরণ সম্পর্কে তোমাদের কোনো বোধ নেই, 
সেহেতু এ ব্যাপারে আমাদের জন্যেও যুক্তির ঘোড়া দৌড়ানো 
কোনো ক্রমেই উচিত নয়। এরূপ যুক্তি পেশ করা মোটেও ঠিক 
হবে না যে, যখন সালামও শুনেন এবং তার উত্তরও দিয়ে থাকেন 
তাহলে সেই জীবন দুনিয়াবি জীবন থেকে ভিন্ন হবে কেন? অথবা 
যখন তিনি সালাম শুনেন তাহলে অন্য কথা-বার্তা শুনবেন না 
কেন? ইত্যাদি। আসলে আমাদের ঈমানের চাহিদা হল, যা কিছু 
আমাদেরকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, তাকে কোনো রকম কমবেশ না করে সম্পূর্ণভাবে মেনে 
নেওয়া। যে ব্যাপারে চুপ থেকেছেন সে ব্যাপারে খোঁজ-খবর 
নেওয়ার পরিবর্তে চুপ থাকা৷ এটাই হল স্বীয় দ্বীন-ঈমান বাঁচানোর 
নিরাপদ উপায় । অন্যথায় আমরা যদি আমাদের জ্ঞানের বাইরে 
এবং আল্লাহ ও তার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 


” সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৪ 
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বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা দেননি সে বিষয়ে মাথা ঘামাই তা 
হলে আমরা পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভুক্ত হব। যারা আল্লাহ ও তার রাসূল 
যে সব বিষয়গুলো স্পষ্ট করেননি সে সব বিষয়গুলো সম্পর্কে না 
জেনে মন্তব্য করেন তাদের আল্লাহ তা'আলা কঠিন হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করেন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


56 Dsl FN sod EAT Le es Sf AL ULE V5) 
(Yi: O Vs LE 
“আর যে বিষয়ে তোমার জানা নেই তার অনুসরণ করো না। 
নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তঃকরণ-এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে 
জিজ্ঞাসিত হবে” ।* 
এছাড়াও আল্লাহ রাসূলের নির্দেশিত বিষয়সমূহের প্রতি হুবহু 
ঈমান না এনে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ খুঁজে বেড়ায় এবং যুক্তির 
ঘোড়া দোড়ায় তাদের বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 


£ সূরা আল-ইসরা, আয়াত: ৩৬ 
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উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ আয়াতগুলোর 
পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ছাড়া কেউ এর ব্যাখ্যা জানে 
না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এ গুলোর প্রতি 
ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর 
বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে” ৷? 
একটি বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও তার খণ্ডন: বিভিন্ন হাদীসে 
বিভিন্ন ভাষায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ কথা 
বলেছেন, 
“আল্লাহ তা‘আলা কিছু মালাইকাহ তথা ফেরেশতাদের দায়িত্ব 
দিয়েছেন যে, তারা যেন পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায় এবং যারা 


’ সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৭ 


রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ-সালাম 
পাঠ করে, তাদের দরূদ ও সালাম তাঁর কাছে পৌঁছায়” ।!0 


এই হাদীসের পরিষ্কার অর্থ হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্সাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম সর্বদা কবর শরীফে উপস্থিত থাকেন। আর সর্বস্থানে 
উপস্থিত ও সর্বদর্শী হন না। বাস্তবে যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বস্থানে উপস্থিত ও সর্বদর্শী হতেন তাহলে 
ফেরেশতা নির্ধারণ করে তাঁর কাছে দরূদ-সালাম পৌঁছানোর কি 
প্রয়োজন ছিল? কোনো কোন হাদীসে স্পষ্টভাবে এ কথাও পাওয়া 
যায় যে, ফেরেশতাগণ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে 
এটাও বলে দেন যে, এই দরূদ-সালাম প্রেরণ করেছেন অমুকের 
ছেলে অমুক ৷ এর দ্বারা এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রাসূলুল্লাহ 
সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলেমুল গায়েব ছিলেন না। কারণ, 
যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে ফেরেশতাদের বলতে হত না 
দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী কে?। 


হাদিস দ্বারা প্রমাণিত নয় এরূপ দরূদ ও সালাম: 


আহমদ, হাদিস: ৩৬৬৬, নাসাযী, হাদিস: ৩/৩৪ দারিমী ইত্যাদি 
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এমনিতেই বর্তমানে দ্বীনে ইসলামে বিদ'আতের সংযোগ দৈনন্দিন 
জীবনের নিয়মে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বিশেষভাবে যিকির- 
আযকার ও দোআ অধীফার বেলায় মানুষের মনগড়া এবং সুন্নাহ 
বিরুদ্ধ অনেক বস্তু সংযোগ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে মাসনূন 
দো‘আ ও যিকির যেন ভুলে যাওয়া অধ্যায় হয়ে গেছে। অনেক 
মনগড়া ও গায়রে মাসনূন দরূদ-সালাম সমাজে প্রচলিত হয়ে 
পড়েছে। যেমন- দরূদে তাজ, দরূদে তুনাজ্জীনা, দরূদে হাজারী, 
দরূদে নারীয়া ইত্যাদি । এগুলোর মধ্যে প্রত্যেকটির পড়ার নিয়ম 
ও সময় ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়েছে। আবার এগুলোর অনেক 
উপকারের কথাও বিভিন্ন বই পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। উল্লেখিত 
বিভিন্ন নামে লিখিত এ সকল দরূদসমূহের একটিরও কোনো শব্দ 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। 
কাজেই এগুলো পড়ার নিয়ম এবং এগুলোর উপকারের কথা 
বাতিল হবে বৈকি। 


শরীয়তে মনগড়া ও গায়রে মাসনূন কাজের ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসগুলো প্রত্যেক মুসলিমের 
দৃষ্টিতে থাকা উচিত, যেন এই সংক্ষিপ্ত ও অতি মূল্যবান জীবনে 
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ব্যয় কৃত সময়, সম্পদ এবং অন্যান্য যোগ্যতা কিয়ামতের দিন 
ধ্বংস না হয়ে যায়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেছেন, 


(ony Gol ols) 5 6 THE LS ICE JE 


‘যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো কাজ করেছে যার ভিত্তি 
শরীয়তে নেই, সেই কাজ প্ররিত্যজ্য ।'' অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে এই 
কাজের কোনো ছাওয়াব পাওয়া যাবে না। অন্য এক হাদীসে তিনি 
বলেছেন, “প্রত্যেক বিদ'আত গোমরাহী আর প্রত্যেক গোমরাহীর 
ঠিকানা হল জাহান্নাম ৷”'* 


এ ব্যাপারে বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত ঘটনাটি খুবই 
শিক্ষণীয় হবে বলে মনে করি। ঘটনাটি এরূপ যে, 


le 8 2 (4 le hl Go) GA Ell oy dl ES) BSS sor" 
2 06 pt BG JES eS bl Lb (ay tle dl GS) SA 
J SG by 55 2 PAE led LE 55 (oly le lo) ll 
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* বুখারী: ২৫৫০, মুসলিম: ১৭১৮ 
* হবনু মাজাহ: ৪১ 
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তিন ব্যক্তি নবী পত্নীগণের কাছে আসলেন এবং নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস 
করলেন। যখন তাদের বলা হল, তখন তারা সেটা কম মনে 
করল। তারপর তারা বলল, কোথায় আমরা আর কোথায় রাসূল? 
তাঁর তো পূর্বের ও পরের সকল গোনাহ ক্ষমা করে দেওয়া 
হয়েছে । তারপর তাদের থেকে একজন বলল, আমি এখন থেকে 
সারা রাত সালাত পড়ব এবং মোটেও বিশ্রাম নেব না। দ্বিতীয় 
ব্যক্তি বলল, আমি এখন থেকে সব সময় ছিয়াম পালন করব আর 
কখনো ছাড়ব না। তৃতীয় ব্যক্তি কলল, আমি কখনো বিয়ে করব 
না। নারীদের থেকে অনেক দূরে থাকব। যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে জানতে পারলেন তখন তিনি 
বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদের মধ্যে সব চেয়ে বেশী 


সালাতও পড়ি আবার ঘুমাইও, ছিয়ামও পালন করি আবার 
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ছেড়েও দেই এবং আমি মহিলাদের বিয়েও করি। সুতরাং মনে 
রেখ, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ থেকে মুখ ফিরাবে তার সাথে আমার 
কোনো সম্পর্ক নেই৷ 


পাঠকবৃন্দ! একটু চিন্তা করুন। উল্লেখিত হাদীসে তিন ব্যক্তি 
তাদের ধারণা মতে নেক কাজ করা এবং বেশী ছাওয়াব অর্জনের 
উদ্দেশ্যে এরূপ ইচ্ছা করেছিলেন। কিন্তু তাদের নিয়ম নিজেদের 
বানানো এবং সূন্নাহ বিরুদ্ধ ছিল বিধায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কথার উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্টি প্রকাশ 
করলেন দরূদ ও সালামের ব্যাপারেও সমান কথা হবে। 


মনগড়া ও সুন্নাহ বিরদ্ধ দরূদ ও সালামের জন্য সব 
রকমের মেহনত, প্রচেষ্টা অকেজো ও উপকারশূন্য। বরং খুব বেশী 
সম্ভব যে হয়ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
অসন্তুষ্টি এবং রাগের বড় কারণ হবে। সুতরাং, আপনারা সে 
দরূদ পাঠ করুন যা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্পাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
থেকে প্রমাণিত । মনে রাখবেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে বের হওয়া একটি শব্দ পৃথিবীর 


2 বুখারি: ৪১১/৩, মুসলিম: ১২৯/৪ 
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সকল ওলী বুজর্গ এবং সৎলোকদের বানানো কালাম অপেক্ষা 
অনেক অনেক মূল্যবান ও শ্রেষ্ঠ হবে। 

আমি এ রিসালাটিতে দরূদ শরীফের মাসায়েল লেখার 
সময় হাদিসগুলো নির্বাচনের ক্ষেত্রে সহীহ এবং হাসান এর 
মাপকাঠি স্থিতিশীল রাখার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। এরপরও 
যদি কারও নজরে কোনো দুর্বল হাদিস ধরা পড়ে তাহলে আমাকে 
জানানোর অনুরোধ রইল। 


IDA SS Ele 235 A ES DY Ee FESS 
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সালাত {দরূদ} এর অর্থ ও ব্যাখ্যা: 


কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের স্বীয় রাসূলের উপর 
দরূদ পড়ার নির্দেশ দেন৷ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
Els Lo GUE A BSA IER AY 
(01: Sl © LAS 
“আল্লাহ তা'আলা নবীর উপর সালাত পেশ করেন। আর তাঁর 
মালাক তথা ফেরেশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে সালাত পেশ 
করেন। অতএব হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর উপর 
সালাত ও সালাম প্রেরণ কর”।** 
BAF ASS LNB ZF 
2 FL EEE | EE OE JE 
LL B20 BE CAD BESET it 


উপর’ এ কথাটির অর্থ, ফেরেশতাদের নিকট নবীর প্রশংসা করা । 
আর নবীর উপর ‘ফেরেশতাদের সালাত’ এ কথাটির অর্থ, নবীর 


* সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬ 
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জন্য দো'আ করা। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, ফেরেশতারা 
আল্লাহর নবীর উপর সালাত পড়ে এ কথাটির অর্থ হল, তারা 
বরকতের জন্য দো'আ করে। ইমাম তিরমিযি রহ. সুফিয়ান সাওরী 
সহ বিভিন্ন আহলে ইলম থেকে বর্ণনা নকল করেন, তারা বলেন, 
‘সালাতুর রব’ এ কথার অর্থ, রহমত, আর “সালাতুল মালায়েকা’ 
এ কথার অর্থ, ক্ষমা চাওয়া । 

এ আয়াত দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ তার স্বীয় 
বান্দাদেরকে উ্ধ্ব জগতে তার প্রিয় বান্দা ও নবীর যে কত বড় 
মর্যাদা তা জানিয়ে দেওয়া- আল্লাহ তা'আলা নিজেই তার 
নিকটতম ফেরেশতাদের নিকট তার প্রশংসা করেন এবং 
ফেরেশতারা তার জন্য রহমতের দো‘আ করতে থাকে। তারপর 
আল্লাহ তা'আলা জমীনের অধিবাসীদের নির্দেশ দেন তারাও যেন, 
তার নবীর উপর সালাত ও সালাম পড়ে। যাতে আসমান ও 
জমীন উভয় জগতের অধিবাসী আল্লাহর নবীর উপর সালাত ও 
সালাম পেশ করার বিষয়ে একত্র হয়। 


কারও কারও মতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 

উপর আল্লাহ্‌ তা'আলার সালাত পাঠের অর্থ হল, রহমত অবতীর্ণ 

করা। আর ফেরেশতাগণ ও মুসলিমদের সালাত পাঠের অর্থ হল, 
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তাঁর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের দোআ করা'। এ মতের 
সপক্ষে তারা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত হাদীসটি পেশ করে থাকেন: 
JE ay as lo BT LE S85 RP GG 
bo Ie a3 Se SAMS ISU LSE LS io 
PLUS ae $ | 90). 42) Ld 4M: 0% 


(zl Sd S43 cb 5S) 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি 
তার ছালাতের স্থানে যতক্ষণ বসে থাকবে ততক্ষণ তার ওযু না 
ভাঙ্গা পর্যন্ত মালাকরা অর্থাৎ ফেরেশতারা তার উপর সালাত 
পড়তে থাকে তারা বলে, হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা করে দাও, হে 
আল্লাহ তার প্রতি দয়া কর ৫ 


তাছাড়া অন্য হ দীসেও এসেছে, 


* তবে ইবনুল কাইয়্যেম তার জালাউল আফহাম গ্রন্থে এ মতটিকে শক্তভাবে 
খণ্ডন করেন। 
"* বুখারী, হাদিস: ৬৫৯ 
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আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর মালাকগণ 
কাতারের ডান পাশের লোকদের উপর সালাত প্রেরণ করেন৷” 


[তবে যারা এ মতের বিরোধিতা করেন, তাঁরা বলেন, কুরআন ও 
হাদীসের বিভিন্ন স্থানে ‘সালাত’ অর্থ ‘দো'আ’ এসেছে তাতে 
কোনো সন্দেহ নেই৷ কিন্তু এর রাসূলের উপর আল্লাহর পক্ষ 
থেকে ‘সালাত’ এর অর্থ রহমত বা দো'আ করা নয়। বরং আল্লাহ 
কর্তৃক তার কাছে যারা আছেন তাদের কাছে তার নবীকে সম্মান 
ও সুনামের সাথে উল্লেখ করা*। (সম্পাদক)] 


" আবুদাউদ, হাদিস: ৬৭৬ ইবনে মাজাহ: ১০০৫। (অন্য শব্দে হাসান) 
* বিস্তারিত দেখুন, ইবনুল কাইয়্যেমের লেখা গ্রন্থ জালাউল আফহাম। 


[সম্পাদক] 
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নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পড়ার বিধান 


নবীর উপর দরূদ পড়ার বিধান-হুকুম সম্পর্কে আলেমদের 
একাধিক মত রয়েছে- 


এক. কাযী আয়াদ্ব রহ. ও ইবনে আব্দুল বার রহ, বলেন, জীবনে 
একবার দরূদ পড়া ওয়াজিব। চাই তা সালাতের মধ্যে হোক 
অথবা সালাতের বাইরে হোক । যেমন-তাওহীদের কালিমা জীবনে 
একবার বলা ওয়াজিব । 

দুই. বেশি বেশি করে দরূদ পড়া ওয়াজিব। যত বেশি পড়তে 
পারে ততই সাওয়াব হবে। তাতে সংখ্যা নির্ধারণ করার কোনো 
প্রয়োজন নেই । 

তিন. যখন আল্লাহর রাসূলের নাম উল্লেখ করা হয়, তখন তার 
উপর দরূদ পড়া ওয়াজিব ৷ 


চার. শুধু মাত্র সালাতের শেষ বৈঠকে দরূদ পড়া ওয়াজিব । 
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পাঁচ, দরূদ পড়া মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। এ বিষয়ে উল্লিখিত 
মতামত ছাড়াও আরও বিভিন্ন মতামত রয়েছে। এ সংক্ষিপ্ত বইতে 
সবগুলো একত্র করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। 


সকল নবীদের উপর দরূদ পাঠ করা 


দরূদ শুধু নবীদের জন্য খাস । নবী ছাড়া আর কারো জন্য দরূদ 
পড়ার কোনো বিধান নেই ৷ সুতরাং শুধু নবীদের জন্যই দরূদ পাঠ 
করা উচিত নবী ছাড়া অন্য মুসলিমদের জন্য দো‘আ ইস্তেগফার 
করাই ইসলামী শরীয়তের বিধান। 
1s) ¢ 20) JEN SULA Gl) F155; 4) 
(lb Lal Lo Al EDL js 3 sol jac 
ইবনু আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন, নবী ব্যতীত অন্য কারও 
জন্য দরূদ পাঠ করো না। তবে মুসলিম নর-নারীর জন্য 
ইস্তেগফারের মাধ্যমে দো‘আ করা যেতে পারে।'* 


* ইসমাঈল আল্‌ কাযী, হাদিস: ৭৫, (সহীহ) 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ শরীফ পড়ার লাভ ও ফযীলত 


এক- একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ তা'আলা দশবার দরূদ 
পাঠ করেন, দশটি গুণাহ্‌ ক্ষমা করেন এবং দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি 
করেন প্রমাণ- 


FS 540 ale il pe hl Te TEI LE Bl 25 off 
SLA im C20 « Gall oly « 20). SES LEH SI 
(JN 2 SUN 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার 
দরূদ পড়বে, আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার দরূদ পাঠ 
বৃদ্ধি করবেন ৷“ 


“ নাসায়ী, হাদিস: ১২৩০ । (সহীহ) 
ন 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্য লাভের কারণ; 


EAA 


3 le hl re BL TE IG LE Hl S25 2 pl BF 
Sadly চে): Ho Be AAS 5 4 wl dl 
(N12 SUNN Git olall iS 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশী 
আমার নিকটতম হবে সেই ব্যক্তি, যে আমার উপর বেশী বেশী 
দরূদ পড়ে ** 


তিন- রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ 
করা এবং তাঁর জন্য জান্নাতে উত্তম মর্যাদা প্রার্থনা করা 
কিয়ামতের দিন তাঁর সুপারিশে ধন্য হওয়ার বড় কারণ । 


ls Nl bo NT IIE ULE DSHS 37% DS bo 


£_ 


Eri NS EAE le St Lil G 2 & Loe: 


*“ তিরমিযী, হাদিস: ৯২৩. । সহীহ 
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ade dl be SAE DL Jas BS SZ Solid oly) rs) 

(SUN ol be Dal jo oy 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ 
পড়বে অথবা আমার জন্য উসীলা (জান্নাতে উচ্চ মর্যাদা)-র দো'আ 
করবে তার জন্য আমি কিয়ামতের দিন অবশ্যই সুপারিশ করব ।** 


চার- দরূদ শরীফ গুনাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও 
বিষন্নতা থেকে মুক্তি অর্জনের উপায়: 

RE Oa UE 
ESET 56 ¢ SS bs YD fel ES WE 


হু 


PS ENE 


5১) BE E50: EEE KROES oy 5 iL 
ISIS 5 Dh SESS By 6 ER 3০৩ cl SLL 

(Ela SUN Sia Al i 0 cS lly) « ~) 
“উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি। 


* ইসমাঈল আল-কাযী, হাদিস: ৫০ (সহীহ) 
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আমি কত সময় দরূদ পড়ব? তিনি বললেন: যত তোমার মন 
চায় । আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে 
আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, 
দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: যত মন চায় । তবে আরও বাড়ালে 
তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম, আমি আপনার 
জন্য পুরো সময়েই দরূদ পড়ব। তিনি বললেন: তাহলে তোমার 
দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে।* 


পাঁচ- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য দরূদ 
পাঠকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা দরূদ পাঠ করেন আর তাঁকে 
সালামদাতার উপর শান্তি বর্ষণ করেন। 


Z 307 


dl po Hl JI ¢ T= 06 45 4 S25 BF 2 SNE SF 
LT 


%¥ 


Ed Hades ed 


2 তিরমিযী, হাদিস: ১৯৯৯ (হাদিসটি হাসান) 
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“আব্দুর রহমান ইবন ‘আওফ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এক খেজুর 
বাগানে প্রবেশ করলেন। অতঃপর দীর্ঘক্ষণ সেজদা করলেন। 
এমন কি আমাদের ভয় হল তাঁর কোনো মৃত্যু হয়ে গেল নাকি। 
আমি তাঁকে দেখতে আসলাম তখন তিনি মাথা উঠালেন এবং 
বললেন: তোমার কি হল? আমি তাঁকে আমাদের ভয়ের কথা ব্যক্ত 
করলাম। তারপর তিনি বললেন: জিবরীল আলাইহিস সালাম 
আমাকে বললেন: আমি কি আপনাকে এই সু-সংবাদ দেব না যে, 
আল্লাহ তা'আলা বলছেন: “যে ব্যক্তি আপনার উপর দরূপ পাঠ 
করবে, আমি তার উপর দরূদ পাঠ করব। আর যে ব্যক্তি 
আপনাকে সালাম করবে আমি তার উপর শান্তি নাযিল করব” ।** 


আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুপারিশ অর্জনের বড় কারণ । 

eg le bl bo LT TEE BE ih 2 sl33 GL 

GALE ESN iE od G05 HE bd Ge FF 
(GUN mall alt m0 Sltall sly) cw) - HDI 


* আাহমদ, হাদিস: ৭ (সহীহ) 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর সকালে দশ বার 
দরূদ পড়বে এবং সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে, সে ব্যক্তি 
কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভে ধন্য হবে৷“ 


নয়- দরূদ পাঠ করা দো'আ কবুল হওয়ার কারণ । 


দো'আ করা আগে ও পরে দরূদ পাঠ করা দ্বারা দো'আ 
কবুল হয়। আর যদি দরূদ পাঠ করা না হয়, তাহলে দো'আ 
কবুল হয় না। 


dl po Gs Sl 8 IG LE Ul 25 2A op MILE SE 


নও Lo isos 


Eh OND cl ooh TL HE Eb DH 
SA LS SS § lay ae hl bo GE BSNS dl Es 
ty cm) ES Lil Le: iy 2 dl pe IE 
(INSU Sia Al im 0 GA 
আদায় করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং 


* ত্বাবরানী, হাদিস: ৬২৩৩ (হাদিসটি হাসান) 
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আবুবকর রাদিয়াল্লাহু আনহু ও উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সাথে 
ছিলেন। যখন আমি বসলাম তখন প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা 
তারপর নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ 
করলাম। অতঃপর নিজের জন্য দো'আ করলাম। তখন নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তুমি আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা কর, তোমাকে অবশ্যই দেওয়া হবে। তুমি আল্লাহর কাছে 
প্রার্থনা কর তোমাকে অবশ্যই দেওয়া হবে ।*€ 


যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা তার উপর 
দশবার দরূদ পাঠ করেন। 
4: JG lay ale dl bo DML MLE Hl 85 RP SS 
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* তিরমিযী, হাদিস: ৪৮৬ (হাসান) 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়বে 
আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি দশবার দরূদ পাঠ করেন” 


দশ- একবার দরূদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ তা'আলা দশবার 
দরূদ পাঠ করেন। আর একবার সালামকারীর উপর দশটি শান্তি 


বৰ্ষণ করেন। প্রমাণ: 
Mig Sle Ol bo OTS TE IG SLE 4 o25 dl GL 
Al be De UI DS ULE GIB Lis Dl GU 
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“আবু তালহা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, একদা নবী সাল্লাল্লাহু 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগমন করলেন তখন তাঁর চেহারা আনন্দে 
উজ্জ্বল ছিল। আমরা বললাম, আমরা আপনার চেহারাতে আনন্দের 


* মুসলিম, হাদিস: ৪০৮ 
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নিদর্শন দেখছি। তখন তিনি বললেন, আমার কাছে জিবরীল 
আলাইহিস সালাম এসে এ কথার সুসংবাদ দিয়েছেন যে, আল্লাহ 
তাআলা বলেছেন, আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন, যে ব্যক্তি আপনার 
উপর দরূদ পড়বে আমি তার উপর দশবার দরূদ পাঠ করব। 
আর যে ব্যক্তি আপনাকে একবার সালাম করবে আমি তার উপর 
দশটি শান্তি বর্ষণ করব ।*8 


এগার- একবার দরূদ পাঠ করলে আমল নামায় দশটি পূণ্য লেখা 

হ্য়। 

eg “ale Ol po AVL IU :I0 Li dh 05 RP SOE 

FEL) 355) . SEAS LAE YU LHS i555 2 EB be 
(ey 8 dl be Al ESD 5 3 Eo 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে 
আল্লাহ তা‘আলা তার জন্য দশটি ছাওয়াব লিখে দেন ।”* 


* নাসায়ী, হাদিস: ১২১৬ (হাসান) 


* ইসমাঈল আলকাযী। (হাদিসটি সহীহ) 
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বারো- যতক্ষণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ 
করতে থাকেন। 
iy ls dl po Gl End U0 LE dl 25 5 x ES 
LL BE Le b iE aE LLB LSE bs Ud 
ale dl po GB BLL JES Gg Hoyts) HS 51 
(9 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি যখন আমার উপর 
দরূদ পাঠ করে, তখন সে যতক্ষণ পড়তে থাকবে ততক্ষণ 
ফিরিশতারা তার জন্য রহমতের দো'আ করতে থাকে, অতএব 
কম বেশ পড়া তার ইচ্ছাধীন ব্যাপার ৷*9 
আব্দুল্লাহ মাসউদ হতে একটি মারফু হাদিসে বর্ণিত, তিনি বলেন, 


Sl eg Do fe ST MLD 2 3 UN 


Js—> rl Ail) 


* হ্বনু মাজাহ। 
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“র্কয়ামতের দিন সর্বাধিক উত্তম ব্যক্তি সে হবে যে আমার উপর 
অধিক পরিমাণে দরূদ পড়বে তিরমিযী হাদিসটি হাসান বলেছেন 
এবং ইবনে হিব্বান সহীহ বলেছেন”! 


তেরো : রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাম দাতার 
সালামের উত্তর দান করেন। 


sb: le dl Le BT IE LE BSH LP BS 
9) ) HAN Sle HE EH BHI NGAI 

(GUS dl be DL Js 5,5 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন কোনো ব্যক্তি আমাকে সালাম করে 


তখন আল্লাহ তা'আলা আমার রূহ ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার 
সালামের উত্তর দেই ।”* 


বিঃ দ্রঃ- বিভিন্ন হাদীসে দরূদ পাঠের প্রতিদান ভিন্ন ধরণের বর্ণিত 
আছে । ত বাস্তবে পাঠকারীর ইখলাস, ঈমান ও পরহেজগারী এবং 


* ইবনু হিব্বান, হাদিস: ৯১১, তিরমিযি: ৪৮৪ 


* আবুদাউদ, হাদিস: ৬ (হাসান) 
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নিয়তের উপর নির্ভরশীল । যার এখলাস যত বেশি হবে, সে 
সাওয়াব ও তত বেশি পাবে। 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ শরীফ পাঠ করার গুরুত্ব 


এক. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
নাম শোনে দরূদ পড়া: 


কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে যে ব্যক্তি 
দরূদ পড়ে না তার জন্য তিনি বদ-দো‘আ করেছেন । প্রমাণ: 
rg le Bl Go TG ETE LE dl S25 BA Gl 
SE JSS 45 B55 F IS Bis SB 45 BSS 
ASIN LE a3 25 BEG A LE SS EES Us; 
SUS Sa is 0 Ga lly <0) LENS S 
(Salsa 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি লাঞ্চিত হোক যার কাছে আমার 
নাম নেওয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না। সে ব্যক্তি 
লাঞ্চিত হোক যার কাছে রমযান মাস আসল কিন্তু সে নিজের পাপ 
ক্ষমা করাতে পারল না। আর সে ব্যক্তিও লাঞ্চিত হোক যে পিতা- 
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মাতাকে ব্ৃদ্ধাবস্থায় পেল, কিন্তু তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
করাতে পারল না।* 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর দরূদ না পড়লে তাকে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদ-দোআ করেন। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনে যে ব্যক্তি দরূদ পড়ে 
না তার জন্য জিবরীল আলাইহিস সালাম বদ-দো‘আ করেছেন 

আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমীন বলেছেন। 
SEN AUC DOTNET EF 
ESS J 554 BILLS UES EE ০ 
EF Bo: IE BYES BINS i FEE EEE ESSA] 
aed ay ale il pe DIS CA UG Lisl SE IF 
4 IE GBF Bis IIE ASS GE Bal Ds 
4 5 5 BNL CB ST LE LEY DB G5 I 
1s) « ee) Sl LES ELSES BS ISG 281 B53 
(GUN lf Dal js. SL 


| 


৯ তিরমিযী: হাদিস: ২৮১০ (সহীহ) 
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“কা'ব ইবনু উজরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা মিম্বরের কাছে একত্রিত 
হও। আমরা উপস্থিত হলাম । যখন তিনি মিম্বরের প্রথম স্তরে 
চড়লেন তখন বললেন, হে আল্লাহ কবুল করুন। তারপর যখন 
দ্বিতীয় স্তরে চড়লেন তখনও বললেন, হে আল্লাহ কবুল করুন। 
তারপর তৃতীয় স্তরে চড়ে আবারও বললেন, হে আল্লাহ কবুল 
করুন৷ খুতবা শেষে যখন মিম্বর থেকে অবতরণ করলেন, তখন 
আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আজ আমরা আপনার থেকে 
এমন কিছু শুনলাম যা এর পূর্বে আর কখনও শুনিনি । তখন তিনি 
বললেন, আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে বলল, যে 
ব্যক্তি রমযান পেয়েও তাকে ক্ষমা করা হল না সে বঞ্চিত হোক 
তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন দ্বিতীয় স্তরে 
চড়লাম তখন তিনি বললেন, যার কাছে আপনার নাম উল্লেখ করা 
হল কিন্তু সে আপনার উপর দরূদ পড়ল না, সেও বঞ্চিত হোক । 
তখন আমি বললাম, হে আল্লাহ কবুল করুন। যখন তৃতীয় স্তরে 
চড়লাম, তখন তিনি বললেন, যে পিতা-মাতাকে অথবা তাদের 
কোনো একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ 
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করাতে পারল না সেও বঞ্চিত হোক। তখন আমি বললাম, হে 
আল্লাহ কবুল করুন ৷** 


দুই. যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ 
পড়ে না সে প্রকৃত কৃপণ: 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপর যে দরূদ পড়ে না 
তাকে তিনি কৃপণ বলে আখ্যায়িত করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শোনার পর সাথে 
সাথে তার উপর দরূদ পড়তে হবে । প্রমাণ; 
Fed: oy le dl Ge OIG TU: IE LE il 525 LE br 
ee < Sil el) « E20 ) FE IS Bis EE Ys 5 
(dal sd SFI 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি প্রকৃত কৃপণ, যার কাছে আমার 
নাম নেওয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না৷ 


* হাকিম: হাদিস-১৯। (সহীহ) 


* তিরমিযী, ২৮১১। (সহীহ) 
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ed 


ES: IE sy ae bl pe MTs Sf BE ih 025 55 GS 
5 3 SU Gl tl) EB FS BB HS ES Ye ll 
(SUS Al fe Dall bas lag ale dl bo gl Ge Da 
“আবু যার রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি বড় কৃপণ, যার কাছে আমার 
নাম নেওয়া হল, কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না 
- dil Jp Lil og Sl C2100 - as dl G2) - 3 or 
bb AG ell Geb SxS Yh JG - ly Oy ale dl be 
dl el DS BE LS LS is ESS Lan JEAN J 
| (Gla oS 3 ele 3 only) 0) 
“আৰু যর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ঘর থেকে বের হয়ে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
দরবারে আসলে, তিনি আমাকে বলেন, আমি কি তোমাদের 
সত্যিকার কৃপণ ব্যক্তি কে সে সম্পর্কে বলে দেব? সাহাবীরা 
বললেন, হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, সেই সত্যিকার 


* ঈসমাঈল আল- কাযী: ৩৭ । (সহীহ) 
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কৃপণ যার সামনে আমার নাম আলোচনা করা হল, অথচ সে 
আমার উপর দরূদ পাঠ করল না। 


তিন. দরূদ না পড়া অনুতাপের কারণ হয়: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা 
কিয়ামতের দিন অনুতাপের কারণ হবে। প্রমাণ: 


i ps 


UG: lay aale dhl bo lds SE: TELE dh 25 A Gl 
lh 2s) 2). SY HE SS SG DUG EY eS 
£721 SUS im) S220) DL bl, FSU, I> 

(ys 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে মজলিসে লোকেরা আল্লাহর যিকির করে 
না এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ে 
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না, সেই মজলিস কিয়ামতের দিন তাদের জন্য অনুতাপের কারণ 
হবে। যদিও নেক আমলের কারণে জান্নাতে চলে যায় ৷” 


যখন কোথাও মজলিস বা অনুষ্ঠান হবে, তখন তাতে রাসূল 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ 

পড়া ও আল্লাহর যিকির করা খুবই জরুরী অন্যথায় তা আমাদের 

জন্য অনুতাপ ও পরিতাপের কারণ হবে। 

চার. দরূদ পাঠ করা জান্নাতের পথকে সুগম করে: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ না করা 

জান্নাত থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হবে প্রমাণ: 

lg le dl Ge LLG IB: IE LE SS GUE 1 

হেল ৫৮ ৯৪।০১০ (০০০ ). EDEL PDD GS 
(UN pl 

ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পড়া ভুলে যাবে 

সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে যাবে 


” আহমদ, ইবনু হিব্বান, হাকিম, খতীব ৭৬ (হাদিসটি সহীহ) 
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পাঁচ. দরূদ দো‘আ কবুল হওয়ার পূর্ব শর্ত: 


যে দো'আর পূর্বে দরূদ পড়া হয় না সেই দো‘আ আল্লাহর দরবারে 
কবুল হয় না। দো‘আ করার পূর্বে অবশ্যই দুরূদ পড়তে হবে। 


oz 


EB: sy ae Bl bo LG 06: IU LE A o2) of GE 
ty) >) 0 EE le ALF TS FE 24 585 

(E21 SUN imal e233 Sl) 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যতক্ষণ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 


ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া হবে না ততক্ষণ দো'আ কবুল 
করা হয় না।* 


* তবনু মাজাহ: ৭৪০। (হাদিসটি সহীহ) 


” ত্বাবরানী: ২০৩৫। (হাসান) 
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আমাদের দেশে নবী সা. এর উপর দরূদ পড়ার বিভিন্ন শব্দ 
পাওয়া যার অধিকাংশই হাদিস দ্বারা প্রমাণিত বা স্বীকৃত কোনো 
দরূদ নয়। এগুলো সবই মনগড়া, বানানো ও জাল হাদিসের 
বৃত্তিতে আমাদের কাছে পৌছেছে। সুতরাং, এ সব মনগড়া, 
বানানো ও জাল দরূদ থেকে বিরত থাকতে হবে এবং বিশুদ্ধ 
হাদিস দ্বারা প্রমাণিত দরূদের অনুসরণ করতে হবে। নিম্নে নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রমাণিত দরূদের শব্দগুলো 
দেওয়া হল- 

(১) 

dl be dl IG GAG LB LE dh 25 GSU SR Gf 
My le dl be DIG TE ALE LS LS ay ae 
FAL ITB lS CF 5h 42556 22 GF IS 3 
LF BLAH) TTB S50 CF 555 4556 22 FSG 
il Jos lI ob cls ANS aged ly) « ar0) ff 


(Ss lhl hl 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ! 
আপনার উপর দরূদ পড়ব কিভাবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বল ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা 
মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্লাইতা 
‘আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 
আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা ‘আলা আলি 
ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ’। 


অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্বীগণ ও সন্তানদের প্রতি 
পরিজনের উপর হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্বীগণ ও 
সন্তানদের প্রতি এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে 
করেছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান 
এবং সুপ্রশংসিত ।“* 


“ বুখারী, হাদিস: ৩৩৬৯ 
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(২) 


S25 BF LS SE TELE dl o25 FSS FI SE 
fg de Dl pe bs i LIS 
HSE BAN LS dl Ts SIE ASTON EE 
2 F Jo fa dds as LS ce 5a 3 os 
ULL IF BABI Es ABLES LLY 
BSL JT Bs ALB SIGS LS YT Es 2S FI 
Jos lB ob SHANG dl ols) 0 ) UE i 


SS 


(IS nlp) Ml SE, 


সাথে কা‘ব ইবনু উজরার সাক্ষাৎ হল, তিনি বললেন; আমি কি 
সেই হাদিয়াটুকু তোমার কাছে পৌঁছাব না যা আমি নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুনেছি? আমি বললাম, অবশ্যই 
আপনি আমাকে সেই হাদিয়া দেন। তারপর বললেন: আমরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি 


এবং আহলে বাইতের উপর কিভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ 
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করব? কেননা আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আপনাকে কিভাবে 
সালাম জানাব তা বলে দিয়েছেন। তিনি বললেন: তোমরা বল: 
‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন 
কামা ছাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীমা 
ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ৷ ‘আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 
‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা কারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া 
‘আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ । 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
এমনভাবে দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর 
পরিবার-পরিজনের উপর, নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত হে 
আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে 
বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার- 
পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত ।*' 


(৩) 


“ বুখারী, হাদিস: ৩৩৭০। 
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is 


5 se DM Ge MIS S Nl S25 378 CE 
hp hisses 
SACS IIL 3h a Es le dl po 
£2 JB EMULE BIS ME FS SI 
ts «) 56 4 BSL B52 F SS 
adc lag ae Ube gf DL Ja S GU jac] 

(SUN Al Dal 
“উকবা ইবনু আমের রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এক ব্যক্তি নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বসল এবং বলল: 
ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা 
জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ 
করব? তা আমাদের বলে দিন। তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি 
আমরা ভাবলাম যদি প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তাহলে অনেক ভাল 
হত । তারপর তিনি বললেন: তোমরা আমার উপর সালাত পাঠ 
করার জন্য বল: আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিনিন্নাবিয়্যিল 


J 
[i 
5 
EZ 
- Ei 
a 
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উম্মিয়্যি ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা ‘আলা 
ইবরাহীমা ওয়া ‘আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ । 
অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিরক্ষর নবী মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার- 
পরিজনদের উপর এমনভাবে দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ 
ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং 
প্রশংসিত ।** 


(8) 


NbN 


dl be db dys BEI BLE 
io SL JTL is BEL Ol Hs rl Sse 
cy le dl po lI CAE LS 5 Fe Gs 
EES G5 ey 2 hl po Bld SC te TO 
Ao LL YB 22 Fd BSA 
LT 
SS ds ol) aoe [AE US BING LE LF DBL 
Laid dl Dal 2b 5D) 


* হসমাঈল কাযী, হাদিস: ৫৯ (হাসান) 
52 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা সা'দ ইবনু উবাদার 
মজলিসে আমাদের কাছে আসলেন। তখন বশীর ইবনু সা'দ 
তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা 
আমাদের আদেশ দিয়েছেন যেন আমরা আপনার উপর দরূদ 
পড়ি। আমরা কিভাবে আপনার উপর সালাত তথা দরূদ পাঠ 
করব? তখন তিনি চুপ থাকলেন এমনকি আমরা ভাবলাম যদি 
প্রশ্নকারী প্রশ্ন না করত তাহলে অনেক ভাল হত তারপর তিনি 
বললেন: তোমরা বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 
ওয়া বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা 
হামীদুম্মাজীদ’। 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
এমনভাবে দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম ও তাঁর 
পরিবার-পরিজনের উপর। আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার- 
পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে পৃথিবীতে 
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দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি 
মহান এবং প্রশংসিত ।* 


(৫) 


ale dl bo DTT GER IE LE Bl S25 Al Bf 


ন 


22 Fe ll: 6 AE LS LS LDS Ly 
22 JB 22 FLU AGLI FP SS 5 Ik 
dl IB ob il OS Syed oly)) BG) Be ESC VS 

(Mlb oe SDL MSL IS 
রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা 
কিভাবে আপনার উপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি 
বললেন: তোমরা বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা 
ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা ‘আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া 


% মুসলিম, হাদিস: ৪০৫। 
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বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা 
বারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা’। 


অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মদ এর উপর 
পরিজনের উপর আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের 
উপর এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর 
উপর ।** 


(৬) 
5 2k BF LS FE SE LE 85 FA GS INE Se 
OE a 


22 FF JS UL: U5 dle pas ASS dle Ss 2S 
FDU HDL HF BNI Belo SSS 
0) 5 4 DLS FSGS LE YT Fs 2 

(acid sl Dall Sb DL SES cls oly 


“ বুখারী, হাদিস: ৪৭৯৮ 


আমার সাথে কা'ব ইবনু উজরার সাক্ষাত হল, তিনি বললেন: 
আমি কি তোমাকে একটি হাদিয়া দেব না? নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন। আমরা তাঁকে 
জিজ্ঞেস করলামঃ আপনাকে কিভাবে সালাম জানাব তা আমরা 
জানি। তবে আপনার উপর কিভাবে সালাত তথা দরূদ পাঠ 
করব? তিনি বললেন: তোমরা বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা 
মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা ‘আলা 
আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ ৷ ‘আল্লাহুম্মা বারিক ‘আলা 
মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা ‘আলা 
আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ’। 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
পরিজনের উপর নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত । হে আল্লাহ! 
মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত 
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দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীমের পরিবার-পরিজনের উপর 
নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত ।* 


(৭) 


লা 


ale dl po lds GEL: TELE i S35 YE GSE 
dl: 35:06 CEUE LD LG IGE SDE BIN ly 
22 FING AG BASS As ILE AS Io 
Is 20 Gnd oly) ce20) - FABL Be ESSU US LE JT 

(dN 52 SL 
(৭) আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমরা বললাম, 
ইয়া রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা 
কিভাবে আপনার উপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি 
বললেন: তোমরা বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা 
ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক 
‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা ‘আলা 
ইবরাহীমা’। 


* মুসলিম, হাদিস: ৪০৬ । 
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অর্থাৎ হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ এর উপর 
এমনভাবে দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম এর উপর । 
আর মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে 
বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর ।*€ 


(৮) 


15 ly ale dhl bo Bl Tg GES IE GL nad 3 
22 BE LS LS 56 ¢ BUD ASG IIE 5 ASE SL 
EL YB 22 FDU GLB oS M55 Ik 
৮ ৯ ০০ ছেল ৫৮ ৯1 ৭১১ ০:০০ ) 427) BF S50 

(dN 
রাসুলাল্লাহ! সালাম তো আমাদের জানা আছে। তবে আমরা 
কিভাবে আপনার উপর সালাত তথা দরূদ পাঠ করব? তখন তিনি 
বললেন: তোমরা বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন আব্দিকা 
ওয়া রাসুলিকা, কামা ছাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা, ওয়া বারিক 


* নাসায়ী, হাদিস: ১২২৬ ।(সহীহ) 
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‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 
‘আলা ইবরাহীমা’। 

হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ও রাসূল মুহাম্মদ এর উপর এমনভাবে 
দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীম এর উপর। আর 
মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর এমনভাবে বরকত 
দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম এর উপর ৷” 


(৯) 

dhl bo Ls GG LB LE 4 S25 Gas 22 gf GE 

lH: st LE J LS LE HD Cal olay ale 

22 FBG; atl B SS S55 2556 22 Fb 

SE IF Badd S Fat) F SSS S55 32555 
(Nd 2b pl ০ 2৮ 21) ০) 


“আবু হুমাইদ সা'য়েদী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া 
রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে আপনার উপর দরূদ পড়ার আদশ 


“ হবনু মাজাহ, হাদিস: ৭৩৬ (সহীহ) 
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দেওয়া হয়েছে। আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়ব? 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: তোমরা বল: 
‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া 
যুররিয়্যাতিহী কামা ছাল্লাইতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া বারিক ‘আলা 
মুহাম্মাদিন ওয়া আযওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা 
‘আলা ইবরাহীমা ফিল আলামীনা ইন্নাকা হামীদুম্মাজীদ’। 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্বীগণ ও সন্তানদের প্রতি 
এমনভাবে দরূদ পাঠ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের উপর ৷ 
হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পত্বীগণ ও সন্তানদের প্রতি 
এমনভাবে বরকত অবতীর্ণ কর যেমনভাবে করেছ ইব্রাহীমের 
পরিবার-পরিজনের উপর । নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত ।*8 


(১০) 

als dl po Ts SUI LE i 25 HE 5 55 

B22 F Io MG EAS be Fe lS JES ys 
(AN SLI is a0 ¢ SLI) cue) 22 JT 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি 
বললেন: তোমরা আমার উপর দরূদ পড় এবং অনেক বেশী চেষ্টা 
করে দোআ’ কর এভাবে বল: ‘আল্লাহুম্মা ছাল্লি ‘আলা মুহাম্মাদিন 
ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন’। 

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
রহমত বর্ষণ কর“ 


(১১) 


2 at 


EISELE LF B5 SFE UG LE il 45 Alb 3 SP GE 
ASG DE LL LS CUE Slay ale Sl po lI G 
22 is 22 B30 dds BS IE IS 
F352 olyy Ce) 5 LF DELI FL Fe SSS 


(SUN 4 Ds 
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খারিজাহ আমাকে বললেন যে, তিনি বলেছেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! 
আপনাকে কিভাবে সালাম করব তা আমারা জানি। তবে আপনার 
উপর সালাত তথা দরূদ কিভাবে পাঠ করব? তখন তিনি 
বললেন: তোমরা আমার উপর দরূদ পাঠ করতঃ বল: ‘আল্লাহুম্মা 
বারিক ‘আলা মুহাম্মাদিন ওয়া ‘আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা 
বারাকতা ‘আলা ইবরাহীমা ওয়া আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা 
হামীদুম্মাজীদ’৷ 

অর্থাৎ হে আল্লাহ! মুহাম্মদ এবং তাঁর পরিবার-পরিজনদের উপর 
এমনভাবে বরকত দাও যেমনভাবে দিয়েছ ইব্রাহীম ও তাঁর 
পরিবার-পরিজনের উপর ৷ নিশ্চয় তুমি মহান এবং প্রশংসিত ।* 


% মুসনাদু আহমদ, হাদিস: ৬৮। (সহীহ) 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
সালাম পাঠ করা 


নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম প্রেরণের জন্য 
মাসনুন শব্দ হল নিম্নরূপ । 


Z 307 32 


$e drs Hc 8 LE Al S65 2s op MAE 
MEAG ist oS 33 SAN A SL IB day ads dl 
E555 al 255 &ন ও ILE BIN SUES SLT 4h SL 


99°22 


F Sl es BL dE Bs CE PSN dS 
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(G5) 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন: আল্লাহই 
হলেন ‘সালাম’। অতএব তোমরা যখন সালাত আদায় করবে 
তখন বলবে-‘আতাতহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াচ্ছালাওয়াতু 
ওয়াত্বাইয়িবাতু আসসালামু আলাইকা আইযুহান্নাবিইয়ু 
রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু, আসসালামু ‘আলাইনা ওয়া ‘আলা 
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ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন’ -এরূপ বললে আসমান ও জমিনের প্রত্যেক 
নেককার ব্যক্তি তা প্রাপ্ত হবে। তারপর বলবে ‘আশহাদু আল্লা 
ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া 
রাসুলুহু'।"* 

মাসআলা: উল্লেখিত হাদিসসমূহে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া ও তার সালাম 
প্রেরণ করার প্রদ্ধতি ও শব্দসমূহ বর্ণনা করে দেওয়া হয়েছে। 
যেহেতু দরূদ পাঠ করা এটি একটি ইবাদত তাই এ বিষয়ে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেখানো 
প্রদ্ধতি ও শব্দগুলোর অনুসরণ করাই বাঞ্চনীয় । এর বাইরে 
কোনো প্রদ্ধতি বা শব্দ গ্রহণযোগ্য নয় । আমাদের দেশে দরূদে 
তুনাজ্জিনা, দরূদে মুকাদ্দাস, দরূদে তাজ, দুরূদে লাকী এবং 
দরূদে আকবার ইত্যাদির যে প্রচলন রয়েছে সে সব দুরূদের 
শব্দগুলো সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত নয়। সুতরাং, এগুলো পরিতজ্য। 


সুন্নাতের অনুসরণ করাই ইসলামের অনুসারীদের জন্য একান্ত 
জরুরী । 


” বুখারী, হাদিস: ৮৩১ 
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এক- সালাতের শেষাংশে দরূদ পাঠ করা: 

সালাত শেষ করার পূর্বে দরদ পাঠ করা সুন্নাত । প্রমাণ: 

iy ale dl Go 8 Eo 50 LE 4 G25 EE 3 DSS 
AIG. ly ade Bl fe HG FS DSSS II 


হুল শঠিন 


ois JS BL IA JE 5 BG FE: dy ae Ye 
Eg ade dl po G2 FE Tt BE Ty dhol aiot 
sy SHA oi me Sl sly ce) Fb I ES 

(Jl 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে ছালাতে দো'আ করতে 
শুনলেন। লোকটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করল না। তখন তিনি বললেন, এই লোকটি তাড়া-হুড়া 
করল। তারপর তাকে ডেকে বললেন, যখন তোমাদের কেউ 


সালাত পড়বে তখন প্রথম আল্লাহর প্রশংসা করবে তারপর নবী 
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সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়বে। অতঃপর 
যা ইচ্ছা দো'আ করবে ।** 


জানাযার ছালাতে (নামায) দ্বিতীয় তাকবীরের পর দরূদ পাঠ করা 
সুন্নাত । প্ৰমাণ- 
be GE ob be 5 GSB LE Al 085 Ha op Ul 9S 
GE 3 Gy 38 Sf 5G BS EH Ly alc Bl 
bo Gl EF LS St Be LINGSI I SES EE 
tie BE SENG SSE SG BEAD ES aE lay ale Ol 
SIN SUN SL is SA lg) Sd Ss SS 
(U2 Ne d os dls 
“আবু উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, তাঁকে একজন ছাহাবী 
বলেছেন, জানাযার ছালাতে (নামায) সুন্নাত হল, প্রথমে ইমাম 
তাকবীর বলবে প্রথম তাকবীরের পর চুপে চুপে সূরা ফাতিহা 
পাঠ করবে, তারপর (দ্বিতীয়) তাকবীর (এর পর) দরূদ পাঠ 


EA 
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করবে এবং (তৃতীয় তাকবীরের পর) মৃতের জন্য বিশেষভাবে 
দো‘আ করবে। কুরআন পাঠ করবে না। তারপর (চতুর্থ 
তাকবীরের পর) চুপে চুপে সালাম দিবে।* 

তিন. আযান শুনার পর দো'আ পড়ার পূর্বে দরূদ পাঠ করা 
সূন্নাত: 


Al be Glee SILL MUSH Sl pp PBA 


CELA SLE Las dl HSE Ly 
SEO Ue bs FIGS FANS TF 


EX 


EEA 


LS ple tly) m0). LNT Sls Df 3d IL 
(OSA LS Fr Jl ob DS) 
যখন তোমরা মুআয্যিনের আযান শুনবে তখন তার মত বল। 


তারপর আমার উপর দরূদ পড় । কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর 
একবার দরূদ পড়বে আল্লাহ তা'আলা তার উপর দশবার দরূদ 


5 শাফেয়ী, হাদিস: ৫৮১ । (সহীহ) 
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পাঠ করবেন। তারপর তোমরা আল্লাহর কাছে আমার জন্য 
উসীলার দো'আ করবে। কারণ উসীলা হল জান্নাতে একটি 
উচ্চতর মর্যাদা, যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্য থেকে শুধু একজনই 
প্রাপ্ত হবে। আমি আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি । অতএব যে 
ব্যক্তি আমার জন্য আল্লাহর কাছে উসীলার দো'আ করবে সে 
আমার সুপারিশ প্রাপ্ত হবে।** 


ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া ইসলামের নির্দেশ: 


প্রত্যেক ঈমানদারের প্রতি সর্বাবস্থায় ও সর্বস্থানে র 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠের নির্দেশ 
রয়েছে। 

J: ly ale dl be ly IU LE to 005 GA Gf 
55 LSS ES Cis 33 LSI VE J ls 5 iS 


Ee PE NE 
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ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার কবরকে ঈদে (মিলনমেলায়) 
পরিণত করো না। আর তোমরা তোমাদের ঘরকে কবরে পরিণত 
করনা । তোমরা যেখানেই থাকনা কেন আমার উপর দরূদ পড়। 
কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে যায় ।** 


Z 307 


ade dhl po hl I TIE LE lh 25 GD SS Gf SE 
FB Le 53 55 Se KS SB dl SG DNS: sy 
DE LS 958 GSS BLL GDL IE ITE Gs 5 
IU imal S230 DLs Rl oly) cm). EY 


(JN 52 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা আমার উপর বেশী বেশী 
দরূদ পড় কারণ আল্লাহ তা'আলা আমার কবরের কাছে একজন 
মালাক (ফেরেশতা) নির্ধারণ করে রেখেছেন। যখন আমার 
উম্মতের কোনো ব্যক্তি আমার উপর দরূদ পাঠ করে তখন সে 


* আহমদ, হাদিস: ২০ (সহীহ) 
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মালাক আমাকে বলে, হে মুহাম্মদ! অমুকের ছেলে অমুক এই 

মুহুর্তে আপনার উপর দরূদ পাঠ করেছে ।* 

Sp dg a0 4 Ge TG TE 0 LE dl 525 2d pl BF 

19) ¢ 20) FIN Bl be SED BAG Fe ES Ys 
CIN SLI is a0 ¢ Si 

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা 

থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন৷” 


জুমার দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশী 


5 দায়লামী, হাদিস; ১২১৫। (হাসান) 
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EVEL OG : 
Ce Ged EL) 20) BIS FF Lo I 

(Nyt mall al 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, জুমার দিন আমার উপর বেশী 
বেশী দরূদ পড়, কারণ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ 
পড়বে তার দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় ৷ 


ig le dl pe Dl Ts IE I8 LE 4h 25 31 op 39) 
Css sh 535 HST DE 3 ER ps ial All Sa S| 


I. £5375 SSS IH a5 BLA 0 Be ISG lS a3 
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(Ned 352 ow 2 3539 
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আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সর্বোত্তম দিন হল, জুমার দিন। 
এই দিনে আদম আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করা হয়েছে। এই 
দিনেই তাঁর রহ কবজ করা হয়েছে, এই দিনেই শিংগায় ফুঁক 
দেওয়া হবে এবং এই দিনেই লোকেরা বেনুশ হবে। অতএব 
তোমরা এই দিনে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর। 
কারণ তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়। 
ছাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনার কাছে 
আমাদের দরূদ কিভাবে পৌঁছানো হবে? আপনি তো মাটিতে 
মিশে যাবেন। তখন তিনি বললেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা 
জমিনের উপর নবীদের শরীর খাওয়া করা হারাম করেছেন 


দো‘আ ও মুনাজাত করার সময় আল্লাহর প্রশংসাবাদের পর দরূদ 
পড়ার আদেশ রয়েছে। 


% আবুদাউদ, হাদিস: ৯২৫। (সহীহ) 
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5166 lay ade Bl po BTL G50 HE 5 BSS 
Al bo lds IE RI SAA ANIG LS 55 5 
GLIAL SIG lS Bl Lad Bl ASE: sy tle 


4 rণ) ee) 
7 এলত 45% 


PMI NASH ES F000 Fe 55 
ELE BE Fe IS its dye El 


7 SA is a0 ¢ Sie sl) <0) LE EB FS 
(JN 


আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসেছিলেন এমতাবস্থায় এক ব্যক্তি প্রবেশ 
করে সালাত আদায় করল তথায় সে বলল, হে আল্লাহ আমাকে 
ক্ষমা করা এবং দয়া কর। তখন নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বললেন, হে সালাত আদায়কারী! তুমি তাড়াহুড়া করে 
ফেলেছো। যখন তুমি সালাত আদায় করতে গিয়ে বসবে তখন 
আল্লাহর যথাযোগ্য প্রশংসা করবে তারপর আমার উপর দরূদ 
পড়বে তারপর দো‘আ করবে। ফুদ্বালা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, 
তারপর আর এক লোক সালাত আদায় করল। সে আল্লাহর 
প্রশংসা করল এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
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দরূদ পড়ল। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 
হে সালাত আদায়কারী! তুমি দো'আ কর তোমার দো'আ কবুল 
করা হবে ।€0 


সাত. গুনাহ ক্ষমা প্রাপ্তির জন্য দরূদ পড়া সুন্নাত: 


দরূদ শরীফ গুনাহ ক্ষমা হওয়া এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ও বিষন্নতা 
থেকে মুক্তি অর্জনের উপায় । 


সঃ 


ACE HE NOP 
“উবাই ইবনু কা'ব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমি বললাম, ইয়া 
রাসুলাল্লাহ! আমি আপনার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ করি। 
আমি কত দরূদ পড়ব? তিনি বললেন, যত তোমার মন চায়। 
আমি বললাম, চতুর্থাংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে 
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আরও বাড়ালে তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম- 
দুই তৃতীয়াংশ? তিনি বললেন: যত মন চায়। তবে আরও বাড়ালে 
তা তোমার জন্য কল্যাণকর হবে। আমি বললাম- আমি আপনার 
জন্য পুরা সময়েই দরূদ পড়ব। তিনি বললেন: তাহলে তোমার 
দুশ্চিন্তা দূর হবে এবং তোমার পাপ ক্ষমা হবে।€ 
আট. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম শুনা, পড়া 
কিংবা লেখার সময় দরূদ পড়া সুন্নাত 
Fed: sg le dl bo AL TG IE IG LE Hl 25 BF LE 
(SJE 2 SUN sie IN i 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি কৃপণ, যার কাছে আমার নাম 
নেওয়া হল কিন্তু সে আমার উপর দরূদ পড়ল না ।$ 


ণ তিরমিযী, হাদিস: ১৯৯৯ 
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মসজিদে প্রবেশ করা ও মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম প্রেরণ করা সুন্নাত । 
প্রমাণ: 


SE S85 lg ale dl po BT 3 VE Bl p25 Lb G5 
BIL dl ety: 1 Sd 55 Bplay a dhl pe 4d 
EF D5 SHS BT G55 dH ld YS 
SL CG S38 SE ah JL BLDG dhl ety 
1 SUS 0 pl Ge ee 2b 2) ce). Ds 

(el 


“ফাতেমা বিনতু মুহাম্মদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মসজিদে প্রবেশ করতেন তখন 
বলতেন: “বিসমিল্লাহি ওয়াসসালামু ‘আলা রাসুলিল্লাহি 
অল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী ওয়াফতাহলী আবওয়াবা রাহমাতিকা’ 
অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আমি মসজিদে প্রবেশ করছি, আল্লাহর 
রাসূলের উপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর 
এবং আমার জন্য আপনার রহমতের দরজা খোলে দাও। 
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আর যখন মসজিদ থেকে বের হতেন তখন বলতেন: ‘বিসমিল্লাহি 


ওয়াস্সালামু আলা রাসুলিল্লাহি আল্লাহুম্মাগফিরলী যুনুবী 
ওয়াফতাহলী আবওয়াবা ফাদলিকা’ 


অর্থাৎ, আল্লাহর নামে আমি মসজিদ থেকে বের হচ্ছি, আল্লাহর 
রাসূলের উপর শান্তি হোক, হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ক্ষমা কর 
এবং আমার জন্য আপনার করুণার দরজা খোলে দাও $১ 


দশ. সালাতের শেষাংশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
উপর দরূদ পড়া: 


সালাত শেষে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সালাম 
পৌঁছানো সুন্নাত ৷ প্ৰমাণ: 


ade hl be EAL BIE IE LE ih 025 Bid nal Sf LE 
: Jal 2 dy 
asc 210) 2) FIO SS LGD GFN EB 


‘(oad pad | 


NN 


EAR 


Gas CE All 55 D5 Gee 0 ESS IE; 


চা 
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“আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সালাত থেকে সালাম ফিরাতেন তখন 
ইয়াছিফুন, ওয়া সালামুন আলাল মুরসালীন, ওয়াল হামদু লিল্লাহি 
রাব্বিল আলামীন ৷ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! লোকেরা যা বলে তা থেকে 
তুমি পবিত্র এবং মর্যাদা পূর্ণ, সকল নবীদের উপর সালাম ও 
শান্তি হোক, আর সকল প্রশংসা সারা বিশ্বের প্রতিপালক মহান 
আল্লাহর জন্য ** 


এগার. প্রতিটি মজলিশে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পাঠ করা সুন্নাত: 


প্রত্যেক মজলিসে নবী সাল্লাল্পাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করা সুন্নাত । প্রমাণ: 


Gs: ay as Ol Go Nl ds IEE Ls dl 25 2 Sl LE 


HE SECS BGS EG sd USS TUE BG A 
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Ce G0 ly) < Camo) 1 LE GU OG FEE US LY EG 

(SJ 52 SUN Si I 
কোনো মজলিসে বসে এবং তাতে আল্লাহর স্মরণ করে না এবং 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ে না, 
তাহলে সেই মজলিস তাদের জন্য অনুতাপের কারণ হবে। 
অতএব তিনি চাইলে তাদের শান্তি দিবেন কিংবা তাদের ক্ষমা 
করে দিবেন ।€ 


বারো. সকাল-সন্ধা দরূদ পাঠ করা: 
প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় দরূদ পাঠ করা সূন্নাত ৷ প্রমাণ: 
eg le Bl pe BT IE SUE Wh os s553 sl OF 


fH GALE ESN AE oS G05 HE CS IE GF LS 
(GUN all al x0 sll >): ZL 
ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালে দশ বার দরূদ পড়বে এবং 
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সন্ধ্যায় দশবার দরূদ পড়বে সে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ 
লাভে ধন্য হবে ।$ 
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রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পড়ার লাভ ও উপকারিতা 


আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়ার লাভ ও ফযিলত সম্পর্কে 
ংখ্য হাদিস বর্ণিত, যাতে যারা বেশি বেশি করে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পড়ে 
তাদের অবস্থান ও মান মর্যদা তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে আমরা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পড়ার কয়েকটি লাভ ও উপকারিতা আলোচনা করছি। 


এক. আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া মানে, আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন 
করা৷ কারণ আল্লাহ নিজেই তার নবীর উপর দরূদ পড়ার নির্দেশ 
দেন এবং তিনি নিজেও তার উপর দরূদ পড়েন। যদিও আল্লাহর 
দরূদ পড়া আর আমাদের দরূদ পড়ার অর্থ এক নয়। আমাদের 
দরূদ পড়ার অর্থ হল, তার জন্য দো'আ করা। আর আল্লাহর 
দরূদ পড়ার অর্থ হল তার প্রশংসা করা। 


অনুরূপভাবে রাসূলের উপর দরূদ পড়ার মাধ্যমে 
ফেরেশতাদের সাথেও একাত্মতা পোষণ ও তাদের অনুকরণ করা 
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হয়। কারণ তারাও আল্লাহর নবীর উপর দরূদ পড়েন। আল্লাহ্‌ 
তা'আলা বলেন, 
xe hc bos sal lg Al B She ASG HTS) 
| [01:6 SAS 
“আল্লাহ তা'আলা নবীর উপর দরূদ পাঠ করেন। আর তাঁর 
মালাক তথা ফেরেশতাগণ নবীর জন্য আল্লাহর কাছে রহমতের 
দো‘আ করেন। অতএব, হে ঈমানদার লোকেরা! তোমরাও নবীর 
উপর সালাত ও সালাম প্রেরণ কর” ।8” 


দুই, আল্লাহ তা'আলা দরূদ পাঠকারীর উপর দরূদ পড়েন: 


আল্লাহর নবীর উপর কেউ একবার দরূদ পড়লে আল্লাহ 
ও তার ফেরেশতারা তার দশবার দরূদ পড়ে। যতক্ষণ পর্যন্ত 
লোকটি দরূদ পড়তে থাকে ফেরেশতারাও তার উপর দরূদ 
পড়তে থাকে । রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(asl) ft EC HEM ISHS E LS 


* সূরা আহযাব, আয়াত: ৫৬ 
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“যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তা'আলা 
তার উপর দশবার দরূদ পাঠ করে।$8 

- dl ds BH - ae dl 2) - 4 5 AE GS BE Ss 
SH EG ag35 S SASL 2 SHEE - sy Aly ale dl Yo 
9 D5 LLG IEG Dh IN Bp TE 1A Sd Sh 


w 


Ca ব PE ৰত LLG Gk oe 2 | 4 os dt oF 
A NG AS ade LS J il dS Le NS Ul 


(onty Sill sly) re) MAE als ৬ চ Et UTS 

“আব্দুল্লাহ ইবন আবি তালহা রা. তার পিতা থেকে বর্ণনা 
করে বলেন, একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলেন, আমরা তাঁর চেহারায় খুশির ভাব 
দেখতে পেলাম, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
আপনার চেহারার মধ্যে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, 
আমার নিকট ফেরেশতা এসে বললেন, হে মুহাম্মদ তোমার রব 
বলেন, তুমি কি এতে খুশি নও যে, যদি কোনো ব্যক্তি তোমার 
উপর একবার দরূদ পড়ে আমি তার উপর দশবার দরূদ পড়ি 
এবং যদি কেউ একবার সালাম দেয়, আমি তাকে দশবার সালাম 
দেই?” 


% মুসলিম, হাদিস: ৩৮৪। 
* নাসাঈ, হাদীস : ১২৮৩। 
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Jl, adc dhl be - Bl dy JEG - ais dl G2) - Sl 99 
- 5) ৬ ভো SU Sb dad 2 Dl 38h ~My 
Jol 2 Bale Fa st 2 BNL BUD - 29 
(Gls) —) ls ale GEL Ul Lo 
“আনাস রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, জুমার দিন তোমরা আমার উপর বেশি বেশি 
করে সালাত পড় কারণ, জিবরীল আ. আমার নিকট এখনি তার 
রবের নিকট থেকে এ বাণী নিয়ে এসেছে যে, “জমিনের উপর 
কোনো মুসলিম যদি আমার উপর একবার দরূদ পড়ে আমি এবং 
আমার ফেরেশতারা তার উপর দশবার দরূদ পড়ি” ।” 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন, 

[EAE He ie VEN ale is J % 2 a ৩ 
CENT RES CE 

“কোনো মুসলিম আমার উপর দরূদ পড়া মাত্রই ফেরেসন্তারা তার 


উপর সমপরিমাণ দরূদ পড়ে। সুতরাং, একজন মুসলিম যেন 
দরূদ পড়ে এবং বেশি করে দরূদ পড়ে ।”' 


” তাবরানী, হাদিস: ৫৬৭৪ 


Te ইবনু মাযা, হ দস: ৯০৭ 
84 


তিন- গুনাহসমুূহ ক্ষমা করেন: 


যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর একবার দরূদ পড়ে, আল্লাহ তা'আলা তার 
জন্য দশটি নেকি লিপিবদ্ধ করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন এবং 
দশটি দরজা বুলন্দ করেন। 


ila 


bo - dl ds ESE - ws dl 2) - Liaihi sds 31 Se 
TONG ae Sl BANE = dla dl 
hdl ell AS5 B SF AECSE Bl Col dl I 
EHS Il Se LE Lo FSS 3 - bbe S18 
55 S55 ALL B55 EL AE LE Lj SOLS AES dy 

(Sd a2) 20) le 


“আবু তালহা আল আনসারী রা, হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 
একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন সকালে 
আমাদের মধ্যে উপস্থিত হলে, আমরা তার চেহারার মধ্যে খুশি 
দেখতে পেলাম, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা 
আপনার চেহারার মধ্যে আনন্দ দেখতে পাচ্ছি। তিনি বললেন, 
আমার নিকট আমার রবের পক্ষ হতে একজন ফেরেশতা এসে 
বলল, যদি তোমার উম্মতের কোনো ব্যক্তি তোমার উপর একবার 
দরূদ পড়ে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ 
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করেন, দশটি গুনাহ ক্ষমা করেন, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন এবং 
তার জন্য সমপরিমাণ রহমত প্রেরণ করেন” 


চার. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
কাছে দরূদ পাঠকারীর আলোচনা: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়াতে রাসুলের সামনে তোমার নাম 
উল্লেখ করার সৌভাগ্য লাভ হয়। একজন মানুষের জন্য এর চেয়ে 
বড় পাওনা আর কি হতে পারে যে তার নাম রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আলোচনা হয়। 
প্রমাণ: 


sd le dl I - aan ais All G2) — 1 2 0% 
Sl Ef ee) SA 255 ঙঁ ES ef i235 Jl 5 J - 

(0> 2s Slots) 32) 
আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহর কতিপয় ফেরেশতা 


* আহমদ, হাদিস: ১৬৩৫২ 
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থেকে আমার কাছে সালাম পৌঁছিয়ে দেন।” 


ade dl be - Md If - bs dle) - fp tl 3 
দেল) GAS Ss EE BS ES Cio dU - dy Al, 

(ll, 
“হাসান ইবন আলী রা. বলেন, তোমরা যেখানেই থাক, আমার 
উপর দরূদ পাঠ কর, কারণ, তোমাদের সালাত আমার নিকট 


পৌছানো হয় ।"* 
পাঁচ- রাসূলের উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ: 


রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ হতে দরূদ এবং সালামের 
উত্তর পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ হয়। প্রমাণ: 


Jf, ade dl be - Dl Jr oF - 40 Ml G2) - 2D So 
HE 5G en FAS NILE Lt bs JU - oy 
(39১৯, alls) >) “Sl 


” নাসায়ী, হাদিস: ইবনে হিব্বান (সহীহ) 


* তাবরানী, হাদিস: সহীহ 
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“আবু হুরাইরা রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, যে কোনো মুসলিম আমার উপর সালাম দেয়, 
তার সালামের উত্তর দিতে পারি” 
রাসূল সাল্লাল্পাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া দ্বারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বৃদ্ধি ও নৈকট্য লাভের কারণ হয়ে 
থাকে ৷ প্রমাণ: 
J, ale hl bo - Hl J JE :IG - aio dll 52) - Ll Gl 
Ge 275 GA Do Ob Has pp FE SDL op Fe SD: ay 
(ells) 
“আবু উমামা রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বলেন, তোমার প্রতি জুমায় আমার উপর দরূদ বেশি করে পড়, 


”* আহমদ ও আবু দাউদ: ২০৪১ হাদিসটি হাসান 
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পেশ করা হয়, যে ব্যক্তি বেশি দরূদ পাঠকারী হয়ে থাকে, যে 
মর্যাদার দিক দিয়ে আমার বেশি নিকটে হয়ে থাকে ।$ 
ade hl be - Ml day JEJE - ais hl G2) — 3 pl U9 
1s) 2) BIS Fe ST DCB EY S wl Gh — ss dl 
(S70 
“ইবনে মাসউদ রা. হতে বর্ণিত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের মধ্যে সে ব্যক্তি কিয়ামতের দিন উত্তম 
হবে, যে আমার উপর বেশি বেশি দরূদ পড়ে ।” 


হাদিসে উত্তম বলতে মানুষের সবচেয়ে কাছের লোক এবং যারা 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুপারিশ লাভে ধন্য তাদরে 
বুঝানো হয়েছে। যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি দরূদ পাঠ করেন তারাই 
রাসূলের অনুকরণ করেন এবং তাদের অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ভালোবাসা থাকে । আল্লাহ তা'আলা 
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J DELL SASIG HM St SE 


[rN ols JMO 5 YS Lf 


A i a 


“বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু ৷ 

সাত. গুনাহ মাপ হয়: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ গুনাহ মাপের কারণ হয় এবং 
দুনিয়া ও আখেরাতের যাবতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য তা যথেষ্ট 
হয়। প্ৰমাণ: 
ade hl be - hl ds 58:00 - axe dl 2) - AE 5 Gl oe 
Bo 33 ENG IG BG Gh EBS SKS KB) - sy dl 
SHE ad CL SE DLS Lol Sik 28১ 
2 LSS is Sa Bhs GS us Gy 
FE GE SS) Of Eks 0 eg £2 El Eis Seis 
El C0 HE S35) 6 Eis IE tL Eb 3 


| 


* সর্যা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১ 
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IDLH kel KOEN 5) je Ebi on :g6 EEE 
2) ল০ 5১>) AIS BD Hs UR IES 5 :J6 Ms 

(sll; 
“উবাই ইবন কা'ব রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাতের দুই 
তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম ঘুম থেকে উঠে যেতেন। অতঃপর তিনি বলতেন, হে 
মানুষেরা! তোমরা আল্লাহর যিকির কর, তোমরা আল্লাহর যিকির 
কর, রাজেফা তো প্রায় এসেই গেছে তারপরই রাদেফা আসবে। 
মৃত্যু তার আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থিত, মৃত্যু তার 
আনুষাঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে উপস্থিত । আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র 
রাসূল! আমি আপনার উপর বেশি বেশি করে সালাত প্রেরণ 
করতে চাই । আমি আপনার উপর কতবার সালাত প্রেরণ করব? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা পার, আমি 
বললাম, আমার সমূদয় দো‘আর চার ভাগের এক ভাগ? তিনি 
বললেন, তুমি যা পার, তবে যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার 
জন্য উত্তম । আমি বললাম, তাহলে কি আমি আমার সমুদয় 
দো‘আর অর্ধেক আপনার জন্য সালাত প্রেরণে নিয়োজিত করব? 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তুমি যা পার, তবে 
যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম । আমি বললাম, 
তাহলে কি আমি আমার সমূদয় দো'আর তিনভাগের একভাগ 
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আপনার জন্য সালাত পাঠে ব্যয় করব? তিনি বললেন, তুমি যা 
পার, তবে যদি তুমি বাড়াও তাহলে তা তোমার জন্য উত্তম। আমি 
প্রেরণে কাটিয়ে দেব। তিনি বললেন, তাহলে তা তোমাকে দুশ্চিন্তা 
করবে এবং তোমার গুনাহসমূহ মুচে দেবে।” 


আট: শাফাআত লাভের কারণ হয়: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করা তার শাফাআত লাভের কারণ হয়। প্রমাণ: 


al be - Hl Jy JEJE - ais Ml G2) — gr 2 Blas 
Fi she SL Dhl Soi Ye dS = ss Ay ano 
Ay ade dl pe - gl FF Lal Jas G at oly) ABN ES 

(GUN as - 
“আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 
আমার উপর দরূদ পড়ে অথবা আমার জন্য আল্লাহর নিকট 
ওসিলা চায়, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ অবধারিত 
হবে 8% 


” বর্ণনায় তিরমিযি, হাদিস: ২৪৫৭, তিনি বলেন হাদিসটি হাসান ও সহীহ। 


0 আল্লামা জাহদামী হাদিসটি বর্ণনা করেন এবং আল্লামা আলবানী হাদিসটিকে 
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নয়. দো‘আ কবুল হয়: 


কবুল হয়। উমামাহ রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া না হলে, কোনো দো'আই কবুল 
করা হয় না। 


হাদিসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুনাবী রহ. বলেন, (5, £০১) 
কথাটির অর্থ, দো'আ কবুল করা হয় না। অর্থাৎ, যে দো'আর 
সাথে দুরূদ পড়া হয় না, সে দো‘আ আল্লাহর নিকট পৌছানো হয় 
না। কারণ, দুরূদ পাঠ করা দো‘আ কবুল হওয়ার মাধ্যম । 


- 2 FF be G2 C324 +3 KU - wis dl G2) - be 3 
(50 Slxadl sls) a0) sy My ade dl Fo 

“আলী রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, সব দো‘আই বিরত রাখা 

হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া না হয় ॥8* 

অন্য বর্ণনায় বর্ণিত, 


সহীহ বলে আখ্যায়িত করেন। 


? তাবরানী মওকুফ সনদে হাদিসটি বর্ণনা করেন। হাদিসটি বিশুদ্ধ। 
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Spd - a dil 2, - SEL YE IE Cl 2 S9 

(G71) a2) lg dy ale Ol oe - 
সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব রহ. ওমর ইবন খাত্তাব রা. হতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, রাসূল সা. বলেন, দো'আ আসমান ও 
জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, তোমাদের নবীর উপর 
না ।8* 


দশ. মজলিস বরকত পূর্ণ হয়: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া মুজলিস সুঘাণ হওয়া ও 
কিয়ামতের দিন অনুতাপ মুক্ত হওয়ার কারণ হয়। যে মজলিসে 
আল্লাহর যিকির করা হয় না, তার প্রশংসা করা না হয় এবং তার 
নবীর উপর দরূদ পড়া করা না হয়, এ ধরনের মজলিস দুৃ্গন্ধময় 
হয়ে থাকে । আর যে মজলিসে দুরূদ পড়া হয় সে মজলিস 
দুর্গন্ধযুক্ত হওয়া থেকে মুক্ত হয়। 


এগারো. কৃপণ বলে আখ্যায়িত করা হতে পরিত্রাণ লাভ: 


* (বর্ণনায় তিরমিযি, হাদিস নং ৪৮৬, হাদিসটি সহীহ) 
94 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নাম উচ্চারণ করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা, তার 
নামের সাথে কৃপণ শব্দটি যোগ করা হতে মুক্তি লাভ করে এবং 
বান্দা অন্তরের কাঠিন্য হতে মুক্তি লাভ করে। 


বারো. জান্নাতের পথ সুগম করে: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করা দরূদ পাঠকারীকে জান্নাতের দিকে পথ দেখায় 
আর যে দরূদ পাঠ করে না তাকে জান্নাতের পথ হতে বিচ্যুত 
করে। 


তেরো. উত্তম প্রশংসা অর্জন: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠকারীর সু-প্রশংসা আল্লাহ তা‘আলা আসমানবাসী ও 
জমীন বাসীর মাঝে স্থায়ীভাবে ধরে রাখেন কারণ, একজন মুসল্লি 
আল্লাহর নিকট এ বিষয়টিই কামনা করেন যে, আল্লাহ তা'আলা 
যেন, আল্লাহর রাসূলের মান, মর্যাদা ও সম্মান সর্বদা অবশিষ্ট 
রাখেন সুতরাং তার বিনিময় ও তার অনুরূপই হবে। ফলে দরূদ 
পাঠ কারীর জন্য আল্লাহ তা'আলা একই বিনিময় (তার মান-মর্যাদা 
ও সম্মান অক্ষুন্ন রাখা) দান করবেন। 
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চৌদ্দ. বরকত লাভের কারণ: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
বরকতের কারণ হয়। কারণ, দরূদ পাঠকারী আল্লাহর রাসূল তার 
পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের জন্য দো‘আ করে থাকেন। আর 
এ দো'আ অবশ্যই কবুল হবে। আর যখন কোনো বান্দা অপরের 
জন্য দো‘আ করে আল্লাহ তা'আলা তাকেও অনুরূপ বিনিময় দান 
করেন। 


পনেরো. আল্লাহর রহমত লাভ: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই হ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পড়া আল্লাহর রহমত লাভের কারণ হয়: 


যেমন আল্লামা ইবনুল কাইয়েম রহ. বলেন, সালাতের এক অর্থ 
হল, রহমত ৷ ফলে যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পাঠ করবে সে অবশ্যই আল্লাহ্র 
রহমত লাভে ধন্য হবে। অথবা সালাত পাঠের আবশ্যকীয় ও 
অনিবার্য ফল হল, আল্লাহর রহমত লাভ করা। সুতরাং একজন 
দরূদ পাঠকারী যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি করে দরূদ পাঠ করবে তখন সে 
আল্লাহর পক্ষ হতে রহমতের ভাগি হবে। 
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ষোলো. রাসূলের মহব্বত স্থায়ী হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া ও দ্বিগুণ 
হওয়া: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের প্রতি স্থায়ী মহব্বত, মহব্বত বৃদ্ধি ও দ্বিগুণ হওয়ার 
কারণ: 


আর এটি হল ঈমানের দৃঢ় বন্ধন; এটি ছাড়া কখনোই একজন 
ঈমানদারের ঈমান পূর্ণতা লাভ করে না এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত ছাড়াও 
ঈমানের পূর্ণতা সম্ভব নয়। কোনো বান্দা যখন তার মাহবুবের 
আলোচনা বেশি বেশি করে তখন তার অন্তরে তার উপস্থিতি স্থায়ী 
হয়। তার সোন্দর্য ও গুণাগুণগুলো তার সামনে বার বার ভেসে 
উঠে তার প্রতি তার ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়, তার প্রতি তার আগ্রহ 
ও শওক বাড়তে থাকে এবং তার অন্তরে সেই কেবল স্থান করে 
নেয়। আর যখন কোনো মানুষ তার মাহবুবের আলোচনা থেকে 
বিরত থাকে, তার সোন্দর্যগুলোকে অবলোকন না করে তখন 
মাহবুবের প্রতি তার ভালোবাসা লোপ পায়। যখন কোনো মানুষ 
কাউকে ভালোবাসে তখন মাহবুবের দর্শন, তার সৌন্দর্যের 
আলোচনা ও তার গুণাগুণ ছাড়া কোনো কিছুই তার চক্ষুকে শীতল 
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না। সে তার মাহবুবের আলোচনা শুনতে ও তার দর্শন লাভ 
করতে সব সময় ব্যাকুল থাকে। 


বান্দা ধন্য হয়: 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ করা, তার মহব্বতের কারণ: 


সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি মহব্বত বাড়ে অনুরূপভাবে 
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহব্বত লাভেরও কারণ হয়ে থাকে । 


ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পাঠ করা বান্দার হিদায়েতের কারণ হয় 
এবং তার আত্মার জীবন লাভ হয়: 


কারণ, যখন কোনো বান্দা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বেশি বেশি দরূদ পড়ে এবং তার 
আলোচনা করে, তখন তার অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মহব্বত বৃদ্ধি পায়। তখন তার 


অন্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
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আদেশ নিষেধ পালনে তার অন্তরে কোনো সংকোচ থাকে না এবং 
তার আনীত শরীয়তের প্রতি তার মধ্যে কোনো প্রকার অনীহা ও 
অনাগ্রহ তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে না বরং তার অন্তরে রাসূল 
সল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনীত 
শরীয়ত তার অন্তরে প্রগাড়ভাবে স্থান করে নেয় এবং অন্তরে তা 
বসে যায়। সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের আদর্শ হতে হিদায়াত, কামিয়াবী ও বিভিন্ন ধরনের 
ইলম সংগ্রহ করতে থাকে৷ যখন অন্তরের মধ্যে শক্তি বৃদ্ধি পায়, 
আল্লাহর মারেফত হাসিল হয় এবং দুরদর্শিতা অর্জন হতে থাকে, 
তখন তার উপর সালাত পাঠ আরও বৃদ্ধি পায় এবং তার রূহানী 
শক্তি প্রবল হয় । 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 
দরূদ পাঠ তার কিছুটা হলেও তার হক আদায় করা। 


বিশ. আল্লাহর যিকিরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়: 

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর 

দরূদ পাঠ আল্লাহর যিকির ও শুকরিয়া আদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে 

এবং তার বান্দার উপর তার অনুগ্রহসমূহ জানার সুযোগ করে 

দেয়। একজন দরূদ পাঠকারী যখন তার উপর দরূদ পড়ে তার 
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দরূদের মধ্যে আল্লাহর যিকির থাকে, আল্লাহর রাসুলের আলোচনা 
থাকে, তার জন্য উত্তম বিনিময় চাওয়া হয়ে থাকে। 


লেখার সময় পূরো দরূদ লেখার পরিবর্তে সা./স. ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত 
শব্দ দ্বারা দরূদ লেখার বিধান 


আমাদের উচিত হল, আমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরূদ পড়ব তখন পুরো দরূদ 
পড়ব এবং যখন তার নামের শেষে দরূদ লিখব তখনও দরূদ 
শরিফ পুরোপুরি খিলব। কোনো প্রকার সংকেত বা কোনো 
অসমাপ্ত শব্দ ব্যবহার করব না। 


শাইখ আব্দুল আযীয ইবন বায রহ. বলেন, ...আমরা জানি 
যেমনিভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্াহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ সালাতের তাশাহুদের পর, খুতবার 
প্রবেশে ও বাহির হওয়ার সময় অনুরূপভাবে কোনো কিতাব, 
প্রবন্ধ, রিসালা ও লেখনি লেখার সময় ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাম লিখার সময় পুরো দরূদ লেখা 
সূন্নাত। আর দরূদটি পরিপূর্ণ লিখতে হবে, যাতে আল্লাহর 
আদেশের পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন হয় এবং একজন পাঠক যখন তা 
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পাঠ করে সে বুঝতে পারে যে এখানে দরূদ পড়া হয়েছে। 
সংক্ষিপ্তাকারে যেমন- (সা) (=৮) ॥ (০) ইত্যাদি লেখা 
কোনোক্ৰমেই উচিত নয়। অনেককে এভাবে লেখতে দেখা যায়, 
এটি আল্লাহ তা'আলার বাণী- (45 ০, এ 5} 
(০৭:০1>১৷) এর পরিপন্থী । এছাড়াও এ দ্বারা দরূদ পড়ার 
উদ্দেশ্য পূরণ হয় না এবং দরূদ পড়ার যে সব লাভের কথা 
কুরআন ও হাদিসে বর্ণিত তা হতে বঞ্চিত হয়। আবার অনেক 
সময় দেখা যায় একজন পাঠক সংকেত দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা 
বুঝতে পারে না এবং সজাগ থাকে না। এ কারণেই আহলে ইলম 
সংকেত দিয়ে দরূদ শরীফ লেখাকে অপছন্দ করেন। দেখুন 
মাজমুয়ায়ে ফতওয়ায়ে ইবন বায, পৃ: ৩৯৭-৩৯৯/২ 
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দরূদ সম্পর্কীয় দুর্বল হাদিসসমূহ 
52g ls lb Bl I IIE LE S25 ofl GF 
A 2 UE GIUELoSS Yl LE 4 US D5 EE LS 
D5 22 EB Pe AML: II ¢ al T5 CUE BN LS 


bly) So 555 ENA 


ওয়াসাল্লাম বলেছেন, “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর আশিবার 
দরূদ পাঠ করবে আল্লাহ তা'আলা তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা 
করে দেবেন”। তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনার উপর দরূদ কিভাবে পাঠ করা হবে? বললেন: 
বল -“আল্লাহুম্মা ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া নাবীয়্যিকা ওয়া 
রাসুলিকান নবীয়্যিল উম্মিয়্যি”। 


ফায়েদা: এই হাদিসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন - 


সিলসিলা যয়ীফাহঃ ১/ হা/নং ২১৫। 
LS LE BINS op laa) LIE SG SS LP SP LE 


DIE DIGS LE LN:TE ¢ day ale Dl be Ll EBL 
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IE 22 Gl SE GE BUG GLA Be LFS 
BE UG EN B35 LIN ELM Al SEG LE eG DA 
FASS LS Es 22 BE 5 3G S55 
$2 31 Dal J 3 PU Fl ly) FPL IT ES 2) 

ey I I 
দুই- হাসেম গোত্রের আযাদকৃত দাস ইউনুস বলেন, আমি 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়ার নিয়ম কি? 
তিনি বললেন: “আল্লাহুম্মাজ‘আল ছালাওয়াতিকা ওয়া বারাকাতিকা 
ওয়া রাহমাতিকা আলা সাইয়িদিল মুসলিমীনা ওয়া ইমামিল 
মুত্তাকীনা ওয়া খাতামিন্নাবিয়্যীনা মুহাম্মাদিন আব্দিকা ওয়া রাসুলিকা 
ওয়া ইমামিল খাইরি ওয়া কায়িদিল খাইরি, আল্লাহুম্মাবআ'ছহু 
ইয়াউমাল কিয়ামাতি মাকামান মাহমূদান ইয়াগবিতুহুল 
আউওয়ালূুনা ওয়াল আখিরুনা, ওয়া ছাল্লি আলা মুহাম্মাদিন ওয়া 
আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা ছাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা 
আলি ইবরাহীম”। 
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ফায়েদা: এই হাদিসটি দুর্বল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 
‘ফদ্বলুচ্ছালাত আলান্নাবী’ হা/নং ৬১। 


£57 ০০ শা দতত০ 2 ০ 
HEP 4 FTE $24 


তিন- “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করবে তার 
কোনো গুনাহ থাকবে না”। 


ফায়েদা: এই হাদিসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, 
কাশফুল খাফা, হা/নং ২৫১৬ । 
ASS esl SE IS 55 GEG SS I5G BNE 
AE B78 dhl 
চার- যে ব্যক্তি ইসলামের হজ্জ আদায় করে আর আমার কবর 
যিয়ারাত করে আর যুদ্ধ করে এবং বাইতুলমুকাদ্দাসে আমার উপর 
দরূদ পড়েছে তাকে আল্লাহ তা'আলা ফরয বিধানাবলি সম্পর্কে 
জিজ্ঞেস করবেন না। 


ফায়েদা: এই হাদিসটি যয়ীফ ৷ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন- 
ফদ্বলুচ্ছালাতি আলান্নাবিয়্য: শায়খ আলবানী, হা/নং ৬১। 


lly 283 Ge be P38 sy ae dl bo Al EHS 
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পাঁচ “রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়া 

দাস মুক্ত করার চেয়ে উত্তম। 

ফায়েদা: এই হাদিসটি জাল। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আল 

মাকাছিদুল হাছানাহঃ হা/নং ৩৬০ । 

Ms le dl po hl dys Sods BE of SES 5 J 
Sali slyy. lay ae le BE IS SI 553 TN 

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু 

আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরূদ পড়েনি তার ওযু হবেনা । - 

তাবরানী । 

ফায়েদা; এই হাদিসটি যয়ীফ তথা দুর্বল বিস্তারিত জানার জন্য 

দেখুন: যয়ীফুল জামিউসসাগীর, আলবানী, ২/ হা/নং ৬৩৩১ 

ILE GB F Bus Sy 337d G2 C3 JE FS 


co30z 07 
2927" 
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অগ্রহণযোগ্য । কিন্তু আমার জন্য পঠিত দরূদ কখনো অগ্রাহ্য 
হয়না ৷ বরং সর্বদা গৃহিত হয়। 


ফায়েদা: এই হাদিসটি যয়ীফ ৷ বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: 
আলফাওয়ায়িদুল মাজমূ‘আঃ হা/নং ১০৩১। 


রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লান্াহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের 
মহব্বত লাভ করা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনুসরণ তার আদেশ নিষেধসমূহের 
বাস্তবায়ন দ্বারাই হয়ে থাকে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

MISS LS T3555 DT LEE SABE BT Sk ES YL) 


2 2 Nf AGT EE ttre NE LAG LAT EVN IL as ti HHL GG 
4 YT DENS OF dy Dl lab FO ro 175 UN 


[YS ols MEO ASI 
বল, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস, তাহলে আমার অনুসরণ 
কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের 
পাপসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম 
দয়ালু, বল, তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য কর। 


106 


তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে নিশ্চয় আল্লাহ 
কাফিরদেরকে ভালোবাসেন না 8২ 


এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আল্লাহকে মহবব্বত করে 
বলে দাবী করে অথচ সে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের অনুসরণ করে না, সে অবশ্যই 
স্বীয় দাবীতে মিথ্যুক । তাকে অবশ্যই যাবতীয় কর্মে রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সূন্নাতের 
অনুসরণ করতে হবে। যেমন, বিশুদ্ধ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত রাসূল 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 


(ey Sl ly)) 053 Glade er Jk as 


‘যে ব্যক্তি দ্বীনের মধ্যে এমন কোনো কাজ করেছে যার ভিত্তি 
শরীয়তে নেই, সেই কাজ পরিত্যাজ্য’।$* (বুখারী, মুসলিম) 


এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা বলেন, 
HEE SAE DT SE ES LY 


অর্থাৎ, তোমাদের জন্য তাকে মহব্বত করার চেয়েও বড় জিনিষটি 
লাভ হবে। আর তা হল, তিনি তোমাদের মহব্বত করবেন। আর 


* সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩১, ৩২ 


* বুখারী: ২৫৫০, মুসলিম: ১৭১৮ 
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এটি অবশ্যই প্রথমটি হতে উত্তম । হাসান বাসরী রহ. ও অন্যান্য 
সালফে সালেহীনগণ বলেন, অনেক মানুষ দাবী করে আমরা 
আল্লাহ তা‘আলাকে ভালোবাসী। আল্লাহ তা'আলা তাদের এ 
আয়াতের মাধ্যমে যাচাই করেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 

HEE SAN HSE HS UY 
তারপর আল্লাহ তা‘আলা বলেন, 

55 DT os S355 
অর্থাৎ, তোমরা যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করবে, তখন তোমাদের জন্য আল্লাহর 
আয়াতে ঘোষিত পুরস্কার লাভ হবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা 
সবাইকে সম্বোধন করে বলেন, 

EL TY BBG apd or de sl 1G ON TL BAT 
আয়াত দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শের বিরোধিতা করা কুফর। আর 
যারা কুফরি করে তাদের আল্লাহ তা'আলা মহব্বত করেন না। 
যদিও সে এ দাবী করে যে, সে আল্লাহকে মহব্বত করে এবং 
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তার নৈকট্য লাভ করে। কিন্তু রাসূল সা. এর ইত্তেবা ছাড়া সে 
মুমিন হতে পারবে না৷ রাসূল জ্বীন ও মানুষ উভয় সম্প্রদায়ের 
প্রতি প্রেরিত রাসূল তার সবার উপর তার ইত্তেবা করা ফরয । 
এমন কি যদি কোনো নবী বা রাসূল ও বড় কোনো মনীষীও তার 
যুগে আগমন করত তাহলে তার উপর রাসূলে উপর ঈমান আনা, 
তার ইত্তেবা করা ও তার আনীত দ্বীনের অনুসরণ করা ওয়াজিব 
হত । 
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